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“লেখক পরিচিতি 
'্াংকেনপটন” বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট গ্রন্থ এই গ্রন্থ 'ফাংকেনফিন' 
নামে একজন বৈজ্ঞানিকের কাহিনী বলা হয়েছে যিনি বিজ্ঞান সাধনায় এক 
ভয়ংকর দানব স্থষ্টি করেছিলেন। এই দানব অসংখ্য নরনারীকে হত্যা করে 
শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরও মৃত্যুর কারণ হয়। এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে প্রকারাস্তরে 
এই তত্বই প্রচার করা হয়েছে: যে মান্গষের এই বিজ্ঞান সাধনাই একদিন তার 
ভয়াবহ বিপর্যর স্থষ্টি করবে । বিজ্ঞানের হাতেই মানব সভ্যতার ধ্বংস । 

এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থটির লেখিকা মেরী উলষ্টনক্রাপট গডউইন। উইলিয়াম 
গডউইন ছিলেন ইংল্যাগ্ডের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক । তীর কন্যা 
মেরী গডউইনের জন্ম হয় ১৭৯৭ গ্রীষটান্দে। তিনি ছিলেন অসামান্য রূপবতী 
ও বিদ্ধী। তিনি বিখ্যাত রোমার্টিক কবি পাশি বিশি শেলীকে ভীলোবেসে- 
ছিলেন। শেলী মেরীকে বিয়ে করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। 

মেরী ছিলেন কবি-স্বামীর কাবোর প্রেরণা। তিনি নিজে উপন্যাস বা 
কবিতা রচন। করতেন না। বন্ধুদের অনুরোধে তিনি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে 
এই গ্র্থখানি রচনা করেছিলেন একং এই গ্রন্থধানি প্রকাশিত হবার পর সাহিত্য 
জগতে তুমুল আলোড়ন উঠল। : এই একখানি গরন্থেই মেরী সাহিত্য রসিকদের 
হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন লাভ করলেন। দুঃখের বিষয় অনেক অন্গরোধেও তিনি 
আর কোন উপন্যাঁস রচন! করেননি । অসাধারণ প্রতিভা থাকা সব্বেও তিনি 
চিরদিন নীরবতার মধ্যে তীর দিনগুলি কাটিয়ে গেলেন। বিশ্বের বহু ভাষায় 
“এই অমর গ্রন্থটি রূপান্তরিত হয়েছে। 

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মেরী শেলীর মৃত্যু হয়। 
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ফ্রাংকেনস্টিন 


॥ ভিক্টরের বাসনা বিজ্ঞানী হবে ॥ 


ভিক্টর ফ্রাংকেনট্টিন। 

মাত্র সতেরো বছর বয়স ছেলেটার । কিন্ত এর মধ্যেই ও ক্ষুদে 
বৈজ্ঞানিক হয়ে পড়েছে। দিনরাত বসে বিজ্ঞানের বই পড়ে। 
বিজ্ঞানীরা কিভাবে দিনের পর দিন সাধনা করে নানা রকম বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার করেছেন, সে সব কাহিনী ও গোগ্রাসে গেলে । আবিষ্কারের 
কথা ও কাহিনীগুলো পড়ার পর ও আবার মনে মনে সেগুলো নিয়ে 
চিন্তা-ভাবনা করে। ওর মনে হয়, ও নিজেও চেষ্টা করলে বড় একটা 
কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে পারে। 

পারসেলসাস, কর্ণেলিয়াস, আগ্রিপা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের লেখা 
বইগুলো! ও খুব ভালোভাবে পড়ে ফেলেছে। বাস্তবিক এর! বিজ্ঞান 
চার, মাধ্যমে কত অসম্ভবই না সম্ভব করেছিলেন। এরা লোহাকে 
সোনা করার কৌশল জানতেন, জড়ের বুকে জীবন সঞ্চারের বিদ্যাও 
আয়ত্ত করেছিলেন । 

বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক আগ্রিপার আবিষ্কারের কাহিনী 
ভিক্টরকে খুব উত্তেজিত করে তোলে । আগ্রিপা নাকি মৃতদেহে 
প্রাণ সধ্চারের কাজে অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন। 
আশ্রিপার কাহিনী পড়ার পর থেকে ভিক্টর শুধু ওই কথাই চিন্তা 
করে। যদি কোনভাবে মৃত ব্যক্তিকে জীবন দেওয়া যেত! তাহলে 
সেটা হত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার । যদি কোনদিন 
ইযোগ পায়, ওই বিষয় নিয়ে গবেষণা করবে ও । 

কিন্ত এখানে সে স্থযোগ কোথায়? জেনেভায় উচ্চতর বিজ্ঞান 
শড়াগ্ুনার কোন স্থযোগ নেই। এখানকার বিজ্ঞান শিক্ষার মান 
বব সাধারণ । এখানে য| শেখার ছিল, ভিউউর সে সব শিখে 
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ফেলেছে । ভিন্টরের বিশ্বাস, এখানকার শিক্ষায়তনের অধ্যাপকদের 
কাছে আর শেখার কিছু নেই। 

একদিন বাবার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে কথা বলল ও। 

__বাবা, আমি বিজ্ঞান নিয়ে আরও পড়াশোনা করতে চাই! 

_তুমি কোথায় পড়তে চাও? ভিক্টরের বাব! বললেন । 

_ সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না । ভিক্টর বলল, কোথায় 
পড়লে আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্থুযোগ পাবো, সে বিষয়ে আমার 
কোন ধারনা নেই। 

- আমার মনে হয়, তোমার ইনগোলস্টাডে চলে যাঁওয়া 
উচিত। ওখানে বিজ্ঞানের যা চা হয়, সারা ইউরোপের কোথাও 
তা হয় না। রসায়ন, জীবনবিদ্া, পদার্থবিদ্যা! প্রভৃতি বিষয়ে সের! 
অধ্যাপকরা পড়ান ওখানে । 

_বেশ তাহলে ইনগোলস্টাডের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পড়বার 
ব্যবস্থা করে দিন। 

__তুমি এক! ওখানে থাকবে কি করে ? 

-আমি ভাবছি আমার বন্ধু হেনরি ক্লার্কভালকেও সঙ্গে নেবো। 
ওরও খুব বিজ্ঞান পড়ার ইচ্ছে । 

ভিক্টরের বাবা জানেন, ক্রার্কভালের সঙ্গে ছেলের খুব বন্ধুত্ব । 
ছেলেট। ভালে! । ও যদি যায় ভালোই হয় তাহলে । ; 

তাই তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমি ক্লার্কভালের সঙ্গে কথ! 
বলো। আমি এ দিকে ইনগোলস্টাডে চিঠিপত্র লিখে সব ব্যবস্থা 
করছি। 

ভিক্টরের বাবা চলে গেলেন। 

ভিক্টরও হাজির হল ক্লার্কভালের বাড়িতে । ক্লার্কভাল তো 
ভিন্টরের কথ! শুনে নেচে উঠল। ইনগোলস্টাডে বিজ্ঞান পড়ার 
সুযোগ পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা । আর সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার 
হল, ভিন্টরের সঙ্গে থাকা । 

ক্লার্কভাল বলল, ভিক্টর তুই একটু বোস। আমি বাবাকে বলে 
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আসি। 

ক্লার্কভাল তাঁর বাবাকে বলতে গেল। বুড়ো ক্লার্কভাল ছেলের 
কথা শুনে বেজায় চটে উঠলেন। চটে তিনি হন হন করে সোজা! 
চলে এলেন ভিক্টরের কাছে । 

_ গ্যখি বাপু, আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আমার ছেলে তোমার সঙ্গে 
যাবে না। 

- গেলে ভালোই করত। ওখানে বিজ্ঞান পড়ার অনেক 
সুযোগ ৷ 

_অত বিজ্ঞান পড়ে ওর হবেটা কি। বুড়ো দাত খিচিয়ে 
বললেন, আমার ব্যবসায়ে ওর বিজ্ঞান কোন কাজেই লাগবে না । 
আমার ব্যবসা-পত্তর তো ওকেই দেখাশোনা করতে হবে। 

ওর যখন এত ইচ্ছে, দিন না একটা সুযোগ । 

_ আমি কোন সুযোগ-টুযোগ দিতে পারবো না বাপু । 

- উচ্চতর বিজ্ঞান, ভিক্টর একবার শেষবারের মতো চেষ্টা 
করল। 

_ কচুপৌড়া হবে উচ্চতর বিজ্ঞান শিখে । বুড়ো ক্লার্কভাল 
বললেন, যা বিজ্ঞান শিখেছে, তাই ঢের। তুমি আর ওকে নাচিও 
না। 

ভিক্টর আর কি করে। উঠে চলে আসছিল । ক্লার্কভাল ওকে 
রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিল । বিদায় নেবার সময় বলল, তুই মন খারাপ 
করিস না ভিক্টর । বাবা এখন চটে আছে । তবে আমি ঠিক বুঝিয়ে 
স্থুজিয়ে বাবাকে রাজী করাবে । আরে আমি হচ্ছি একমাত্র ছেলে। 
আমাকে অন্ুমতি না দিয়ে যাবে কোথায় । তুই দেখিস, আমিও 
কিছু দিনের মধ্যে গিয়ে তোর ওখানে হাজির হয়েছি। 

_ঠিকযাবি তো? 

_ নিশ্চয় যাবো । ক্লার্কভাল গভীর আবেগে বন্ধুর হাত চেপে 
ধরল। তুই ওখানে গিয়ে শুরু কর। আমার বিশ্বাস, তুই বিরাট 
‘একজন বিজ্ঞানী হবি। 


॥ ভিক্টরের মায়ের মৃত্যু ॥ 


ভিক্টরদের বাড়িতে আছেন ভিক্টরের বাবা, মা, এলিজা আর 
ছোট ছুটি ভাই। এছাড়া আছে কয়েকজন দাসদাসী । 

এলিজা। ইংরেজ মেয়ে নয়, কিংবা! ভিক্টরের পরিবারেরও মেয়ে 
নয়। সে ইতালীয় মেয়ে। ভিক্টরের বাবা মা বছর খানেক আগে 
মিলানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা দেখতে পান 
এলিজাকে ৷ নয় দশ বছরের ফুটফুটে মেয়েটির বাবা মা নেই। 
রাস্তায় দাড়িয়ে কীদছিল । ভিক্টরের মা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে 
আসেন নিজের বাড়িতে । মেয়ের আদরে তাকে বড় করে তুলেছেন। 

এখন এলিজা সতেরো বছরের সুন্দরী যুবতী। ছেলেবেলা 
থেকেই ফ্র্যাংকেনষ্টিন আর এলিজার মধ্যে খুব ভাব। ওরা দুজনে 
একই সঙ্গে বড় হয়েছে । ওদের দুজনকে আলাদা করে ভাবা 
যায় না। 

ভিন্টরের মায়ের ইচ্ছা, ছেলে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এলিজার 
সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। 

ভিক্টর ইনগোলস্টাডে গবেষণার জন্যে চলে যাবে শুনে এলিজার, 
খুব মন খারাপ । 

ভিক্টর যাবার তোড়জোড় করতে থাকে । এলিজা নীরবে তাকে 
সাহায্য করে। এলিজা নিজেও লেখাপড়া জানা মেয়ে। ভিক্টর 
যে কতখানি মেধাবী ছেলে, তা সে জানে। তাই সে ভিক্টরের 
বাইরে যাওয়! নিয়ে মুখে কোন কথা বলে ন!। 

মুখে না বললেও মনের মধ্যে তার বেদনা । ভিক্টরকে সে চোখের 
সামনে দেখতে পাবে না'। ভিক্টরকে না দেখে সে থাকবে কি করে। 

ভাবতে ভাবতে এলিজা অসুখ বাধিয়ে বসল! তাও আবার 


সাধারণ অসুখ নয়-_গীতজ্বর। গীতজ্বর অস্তুখটা খুব সংঘাতিক। 
"আর ছোণয়াচেও বটে । এ অস্তুখ হলে বাঁচার আশা খুব কম। 

এলিজাঁর গীতজ্বর হলে ভিক্টরের মা একেবারে পাগলের মতো! 
হয়ে গেলেন। এলিদ্রা তার প্রাণের মতে! । দিনরাত তিনি প্রাণ 
ঢেলে এলিজার সেবা করতে লাগলেন। খাওয়া নেই ঘুম নেই। 
দিনরাত এলিজার মুখের দিকে তাকিয়ে । 

শুধু তার অক্লান্ত সেবা শুশ্রিধার জোরেই বোধহয় এলিজা! 
-আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠল । 

বাড়ির সবার মুখে হাসি ফুটল। ভিক্টর আবার গোছগাছ শুরু 
.করল। যাবার দিনও ঠিক হল। 

আর ঠিক সেই সময় ভিন্টরের মা অন্ুখে পড়লেন। সেই 
‘সাংঘাতিক পীতজ্বর । 

দিনরাত এলিজার কাছে থেকে তাকে সেব। শুশ্রাধা করার ফলে 
এই ব্যাধি তাকেও আক্রমণ করেছে । 

ভিন্টরের মা দিন দিন দুর্বল হতে লাগলেন। এলিজা এখনও 
বিছানায় শুয়ে । ইচ্ছা থাকলেও মাকে সেবা করতে পারে না। 
ভিষ্টরের বাবা কিংবা ভি্টরের পক্ষেও সেবা করা৷ সম্ভব নয়। ব্যাটা 
ছেলের! কিই বা সেবা করতে পারে। 

ভিন্টরের বাবা দুজন নার্স রেখে দিলেন। কিন্তু নার্স দিয়ে কি 
আর গীতক্বরের মতো কালব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর সেবা হয়। 

ভিক্টরের মায়ের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল । 

অবশেষে একদিন সকলকে কীদিয়ে তিনি শেষবারের মতো চোখ 
বুঁজলেন। 


॥ ইনগোলস্টাড যাত্রা ॥ 
ভিক্টরের মায়ের মৃত্যুর পর ভিক্টরের বাবা কেমন বিমিয়ে 
প্ড়লেন। আগে তিনি ছিলেন কত প্রাণচঞ্চল। এখন বিষ 
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শ্ান্ত। চুপচাপ বসে কি ভাবেন। 

সারা বাড়িটা যেন শৃন্যতায় ভরা । ভিন্টরের ছোট ভাই দুটো 
লুকিয়ে কাদে মায়ের জন্যে । এলিজা ওদের সান্তনা দেয়। 

এখন এ বাড়িতে এলিজার উপরেই সব দায়িত্ব এসে পড়েছে ৷ 
তাকেই সব কিছু দেখাশোনা করতে হয়। 

এলিজা বুদ্ধিমতী মেয়ে। সংসারকে সে দুহাতে যেন সামলে 
রাখে । 

ভিক্টরের বাবা আগে ছেলের বাইরে যাওয়া সম্পর্কে উৎসাহী 
ছিলেন। কিন্তু এখন তার ইচ্ছে ছেলে এখানেই থাক তার কাছে। 
এলিজা বোঝায়, না বাবা, ভিক্টরের যখন এত ইচ্ছে, তখন সে 
ইনগোলস্টাডে গিয়েই গবেষণা করুক। 

কিন্ত ও চলে গেলে বাড়িটা যে আরো শুন্য হয়ে যাবে মা। 

-_ছুটিছাটায় তো. আসবেই । তখন আবার সবাই একসঙ্গে 
আনন্দ করা যাবে। 

-_ছুটিছাটায় ও কি বাড়িতে আসবে? ভিক্টরের বাবা বলেন, ও 
তো গবেষণায় মত্ত হয়ে গেলে আর কোন দিকে ওর হুশ থাকবে 
না। আমি তো ওকে চিনি। 

-_তুমি চিন্তা করে৷ না বাবা, ভিক্টর ঠিক আসবে । ও আমাদের 
ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারে না। 

মায়ের মৃত্যুর পর ভিক্টর আবার যাবার দিন ঠিক করল। এবার 
আর কোন বাধা পড়ল না। নির্দিষ্ট দিনেই সে যাত্রা করল, 
ইনগোলস্টাভের উদ্দেশে । 

বাড়ি ছেড়ে এসে প্রথমটায় মনটা খুব খারাপ লাগছিল । বিশেষ 
করে এলিজার কথাই বারবার মনে পড়ছিল । 

আসবার সময় সবাই ভিড় করে দাড়িয়েছিল বাড়ির সামনে । 
এলিজাকে দেখা যায় নি। ছোট ভাই গেল এলিজাকে ডেকে 
আনতে । কোথাও খুঁজে পেল না । 

শেষে ভিক্টর নিজেই আবার ঢুকল বাড়ির মধ্যে । খুঁজতে খুঁজতে 
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এলিজাকে পেল তার নিজের পড়ার ঘরে । টেবিলে মাথা রেখে 
কাদছিল। 

ভিক্টর তার মাথায় হাত রাখতেই এলিজা কান্নায় ভেঙে 
পড়েছিল । 

অনেক বুৰিয়ে-স্থুবিয়ে তাকে শান্ত করে তবে আসতে পেরেছিল 
ভিক্টর । 

গাড়িতে যেতে সেই সব কথাই বারবার মনে পড়ছিল ভিক্টরের | 
মনটা থেকে থেকে উদাস হয়ে যাচ্ছিল। 

কিন্তু যাত্রাপথের একটা আকর্ষণ আছে। বাইরের প্রকৃতির 
সৌন্দর্য মনকে তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। 

নীল জলে ভরা বিশাল সরোবর, ওক সেডার বীচ পাইন গাছের 
নিবিড় অরণ্য, আকাশ ছোঁয়া মণ ব্ল্যাংকের অপরূপ বর্ণচ্ছিটা ভিন্টরের 
মনটাকে আবার অনেকটা তাঁজা করে দিল । 

সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা পেরিয়ে জার্মানীতে পৌছে আবার কত 
নতুন অভিজ্ঞতা । ভিক্টর কোনদিন একা একা বাইরে যায়নি। 
এযাঁবৎ বাবা মা সঙ্গে থেকেছে । এই প্রথম এক! একা! এতটা পথ 
পাড়ি দিতে দিতে তার মনে হচ্ছিল, এ ক'দিনেই সে বোধহয় খুব 
বড় হয়ে গেছে। 

একা! একা বাইরে বেরোলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। এই আত্ম- 
বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করে। 

পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভি্টর একদিন ইনগোলস্টাডে গৌছে 
গেল। 

ইনগোলস্টাডে পৌছে ভিক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতি হয়ে গেল । 

অনেকখানি জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশাল বিশ্বাবিভালয়। 
বিজ্ঞান শাখার কত যে বিভাগ, তা বলে শেষ করা যায় না। বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যেই ছাত্রাবাস। সেখানেই থাকবার ব্যবস্থা 
হল ভিন্টরের। : 

প্রথম দিনেই সে গিয়ে আলাপ করল অধ্যাপক ডক্টর কেম্পের 
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সাথে । বিশিষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষক হিসাবে কেম্প খ্যাতিমান। 

ভিক্টর কেম্পের সামনে গিয়ে বলল, আমি আপনার কাছ থেকে 
কিছু উপদেশ নিতে এলাম স্তার । 

কি সম্পর্কে? 

- বিজ্ঞান সম্পর্কে । আমি বিজ্ঞানের মূল উৎস সম্পর্কে কিছু 
জানতে চাই । 

_তার আগে বলো তুমি কোথা থেকে এসেছো? কেম্প চোখ 
থেকে চশমা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 

_আজ্ছে আমি জেনেভ৷ থেকে এসেছি । 

বিজ্ঞানে কার কার বই পড়েছো ? 

- পড়েছি তো অনেকের লেখা বই। তবে পাঁরসেলসাস আর 
কর্ণেলিয়াস আশ্রিপার লেখা বই আমি খুব মন দিয়ে পড়েছি । 
আমার মনে হয়েছে, তাদের মৌলিক গবেষণা থেকে এখনও অনেক 
কিছু করা যেতে পারে। 

একেবারে ভুল ধারনা । কেম্প হো হো করে হেসে উঠলেন, 
ওরা সব ব্যাকডেটেড হয়ে গ্রেছেন। আজকের যুগে ওদের সব 
থিয়োরী অচল। 

কিন্ত আমাদের ওখানে তো! ওদের বই পড়ানো হয়েছে। 

আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু না জেনেই পড়ানো হয়েছে। 
যা গড়েছো, সব ভুলে যেতে হবে তোমাকে । তোমার সব পরিশ্রম 
নষ্ট হয়ে গেছে। 

_ নষ্ট হয়ে গেছে? 

একদম বাজে খরচ হয়ে গেছে। কেম্প জোর দিয়ে বললেন, 
তোমাকে আবার নূতন করে সব কিছু শুরু করতে হবে । 

কি কি বই পড়তে হবে আমাকে 1 

-আমি লিখে দিচ্ছি। 

এই বলে কেম্প খসখস করে অনেকগুলি বইয়ের নাম লিখে দিয়ে 
বললেন, এই সব বই আগে পড়। তারপর আমার সাঁথে দেখা 

৮ 


করো । 

ভিক্টর ওখান থেকে চলে এসে দেখা করল ডক্টর ওয়াল্ডহামের 
সঙ্গে । উনিও বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক । ধীর মৃছৃত্বরে কথা বলেন । 

ভিক্টর বলল, স্তার আমি আপনার কাছে কিছু জানতে এসেছি। 

ওয়াল্ডহাম চোখ তুলে বললেন, কি জানতে চাও বল। 

_আমি তো আগ্রিপা_ পারসেলসাস এদের বই পড়েছি।॥ 
এদের বিজ্ঞান সাধনা কতখানি সত্য সে বিষয়ে কিছু জানতে এসেছি। 

- দ্যাখ এরা সব বড় বড় বিজ্ঞানী। এদের কাছে বিজ্ঞানের 
খণ অনেক । এদের বিজ্ঞান সাধনার পথ ধরেই তো আমাদের 
বর্তমান বিজ্ঞানে পৌছোতে হয়েছে। 

_স্তার আমি ওদের একটা বইয়ে পড়েছি জড়ের বুকে প্রাণ 
সঞ্চার করা সম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞান কি এই তত্ব মেনে নিচ্ছে? 
ওয়াল্ডহাম অবাক হয়ে তাকালেন ভিন্টরের দিকে । বুঝতে পারলেন 
একে যা হোক কিছু বুঝিয়ে দিলে এ খুশি হবে না। এর কাছে 
«আসল কথাটাই বলতে হবে । 

তাই তিনি বললেন, জড়ের বুকে প্রাণ সঞ্চার করা যায়, আধুনিক 
“বিজ্ঞান এট! মেনে নিতে পারেনি, আবার ঝেড়ে ফেলতেও পারেনি । 
বিজ্ঞানের দ্বারা জড়ের বুকে প্রাণ সঞ্চার করা৷ হয়তো সম্ভব। কিন্ত 
'তার বাস্তব দিকটা আধুনিক বিজ্ঞানের অজানা | 

_এ বিষয়টা! নিয়ে কেউ গবেষণা করেননি ? 

_ আমি যতদুর জানি, এ বিষয় নিয়ে কেউ গবেষণা করেননি । 

_ আশ্চর্য তো! ভিক্টর চিন্তিত স্বরে বলল, এত বড় একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ কেউ এনিয়ে কাজ করলেন না। 

_ ব্যাপারটা খুব কঠিন বাবা, ওয়াল্ডহ্যাম হেসে বললেন, এ 
কাটায় সফল হলে তো ঈশ্বরের সমান ক্ষমতাশালী হওয়া যায়। 

_ স্তার আমি এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে চাই। 

_ বেশ তৌ। এখানে ভালো করে পড়াশোনা কর। তারপর 


তুমিই এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করো না কেন! 
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- স্তার আমাকে কিছু বইয়ের সন্ধান বলে দিন । 


এক্ষুনি দিচ্ছি। এই বলে প্রফেসর অনেকগুলো বইয়ের 
নাম লিখে দিলেন, এগুলো পড়ো । তারপর আমরা তো আছিই। 


॥ ভিক্টরের বিজ্ঞান সাধনা ॥ 


ভিক্টর এরপর পড়াশোনায় একেবারে ডুবে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভতি হয়ে মন দিয়ে ক্লাশে লেকচার শোনে । অসংখ্য বিজ্ঞানের 
বই জোগাড় করে খুটিয়ে সেগুলি পড়ে ফেলে । 

মাঝে মাঝে প্রফেসর ওয়াল্ডহ্যামের বাড়িতে গিয়ে তার নির্দেশ 
নিয়ে আসে। 

বিজ্ঞানের বই পড়ে সে সন্তুষ্ট নয়। সে নিজের ঘরে একটা ক্ষুদে 
ল্যাবরেটরী তৈরী করে নিয়েছে । নানান ধরনের যন্ত্রপাতি কিনে 
তার সাহায্যে সে বিজ্ঞানের পরীক্ষা করে। 

সে সব সময় বিজ্ঞানের তত্ব ও সুত্রকে হাতে কলমে পরীক্ষা করে 
দেখতে চায়। 

কিছুকালের মধ্যেই তার বিজ্ঞান চর্চার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল ৷ 
এখানে যাঁরা পড়তে আসে, তাদের অনেকেই অন্যভাবে দিন কাটায় । 


কিন্তু ভিন্টরের অন্য কোনদিকে মন নেই। শুধু পড়া আর 
পড়া । দিনরাত বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে সে। অধ্যাপকরা তার 
পড়াশোনার বহর দেখে চমৎকৃত হয়ে যান। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার 
মতে! মেধাবী ছাত্র আর একটাও নেই । 

ভিন্টরের মনে এখন একটি মাত্র চিন্তা £ কি করে বিজ্ঞানের 
সাহায্যে জড়ের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা যায়। মানুষের শরীরের 
কোবগুলিই হচ্ছে আসল ব্যাপার । মানুষ মরে গেলে কোষগুলিও 
ধ্বংস হয়ে যায়। যদি কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় কোষগুলিকে আবার 
সজীব করা যায়__ 


বৈজ্ঞানিক আশ্রিপা এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক চিন্তা 
করেছিলেন। মৃত মানুষকে জীবিত করা সম্ভব__এই মতবাদ তারই 
স্ষ্টি। আগ্রিপার বইয়ে তার এই বিশ্বাসের পরিচয় ছড়ানো । 

ভিন্টরের বিজ্ঞান চর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য £ মরা মানুষকে বাঁচিয়ে 
তোলা । আগ্রিপা যেখানে শেষ করেছেন, সেখান থেকে সে 
শুরু করতে চায়। 

কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। মৃত মানুষ নিয়ে গবেষণা 
করতে গেলে এখানে যে সব স্ুবিধী হবে নী, এ গবেষণা করতে 
হবে লৌকচচ্ষুর আড়ালে, শহর থেকে বাইরে কোন বাঁড়ির মধ্যে 
নির্জনে গবেষণা চালাতে হবে। 

ভিক্টর শহরের বাইরে একটা নির্জন বাড়ির খোঁজ করতে 
লাগল । 


॥ নিজন গবেষণাগারে '॥ 


খুজতে খুঁজতে মনের মতো! একটা বাড়ি পাওয়া গেল। শহরের 
বাইরে বিশাল এক বাড়ি। চারধারে গাছপালা । আশে পাশে 
বাড়িঘর বিশেষ নেই। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এক অধ্যাপক এই বাড়িটা 
বানিয়েছিলেন অবসর জীবন কাটাবার জন্যে । পাঁচ ছয় বছর আগে 
তীর মৃত্যু হয়েছে। 

সেই থেকে খালিই পড়ে আছে বাড়িটা । এত নির্জনতার মধ্যে 
কে থাকবে? 

বাড়িটা দেখার পর ভিন্টরের খুব পছন্দ হয়ে গেল। এইরকম 
বিশাল নির্জন বাড়ি তার পছন্দ। এখানে মনের সুখে কাজ করা 
যাবে। লোকজনের ভিড় নেই এদিকটায় মানুষ বিশেষ আসে না ॥ 

ভিক্টর বাড়িটা ভাড়া নিয়ে নিল। 

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একদিন.ডেকে পাঠালেন ভিক্টরকে। 
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ভিক্টরকে বললেন, তুমি নাকি শহরের বাইরে একটা বাড়ি ভাড়া 
নিয়েছ? 

হ্যা স্তার। আমি ওখানে গবেষণার কাজ করব ঠিক করেছি। 

-এখানে কি অসুবিধা হচ্ছিল তোমার ? 

__এখানে এই ছুটি মাত্র কামরার মধ্যে আমার গবেবণার কাজ 
ঠিকমতো হচ্ছে না মনে করি। 

কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে ক্যাম্পাসের মধ্যে থাকাই 
নিয়ম । 

=_তা জানি স্তার। তবে-_ভিন্টর চুপ করে রইল । 

_বুঝতে পারছি তুমি ওখানে একা একা! গবেষণা করতে চাও । 

এখানে ভিড় সেকথাও সত্যি 

স্যার আপনি যদি অনুমতি দেন__ 

ঠিক আছে দেখছি কি.করা যায়। তুমি ব্রিলিয়ান্ট বয়। 
‘তোমার কেসটা একটা একসেপশনাল হিসাবে হয়তো দেখা যেতে 
পারে। 

কয়েক দিনের মধ্যেই অনুমতি মিলে গেল । 

ভিক্টর আবার সেই বাড়িটায় ল্যাবরেটরী বানাতে শুরু করল। 
প্যারী আর লণ্ডন থেকে নানাধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সাজ 
সরঞ্জাম আনিয়ে নিল। 

অল্প সময়ের মধ্যে গুছিয়ে নিল ল্যাবরেটরী । তারপর শুরু 
করল বিজ্ঞান গবেষণা । 

সে শুরু করল বৈজ্ঞানিক আগ্রিপার সুত্র ও তত্ব ধরেই । 
আশ্রিপা যেখানে থেমে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে আবার নৃতন 
করে শুরু করল ভিক্টর । 

জড়ের মধ্যে জীবন জাগাতে সে বদ্ধপরিকর । অন্যান্য বিজ্ঞানীরা 
প্রথমে পোকা-মাকড় বিভিন্ন জীবজন্তর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। 

ভিক্টর কিন্তু সে পথেই গেল না । সে প্রথম থেকেই ঠিক করে 
নিল, যে একটি মানুষ তৈরী করবে তার ইচ্ছামতো, তারপর তার 
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মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবে । 

মানু তৈরী করার উপকরণ অনেক বস্তু । হাড় মাংস মজ্জা চুল 
হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি ৷ এগুলি জোগাড় করা সোজা ব্যাপার 
নয়। কবরখানায় দিনের পর দিন ঘুরতে হবে। কবরখানা থেকে 
“মড়া মান্ুব আনা খুবই কঠিন ব্যাপার । ধরা পড়লে মৃত্যু । পচা- 
গল! বেওয়ারিশ মড়া পাওয়া যায় অবশ্য । কিন্তু তা দিয়ে কাজ 
হবে না। 

ভিক্টর একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর মানুষ গড়তে চায়। তার হাত-পা! 
মুখ চোখের গড়ন হবে নিখুঁত। কোথায় পাবে এই ধরনের নিখুঁত 
হাত-পা মুখ চোখওয়াল! মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । 

দিনের পর দিন রাতের অন্ধকারে ভিক্টর কবরখানায় ঘুরতে 
লাগল পাগলের মতো । সবাই যখন ঘুমে আচ্ছন্ন, ভিক্টর তখন 
প্রেতের মতো কবরখানার ভিতরে মাটির উপর" হাতড়ে বেড়াচ্ছে 
হাড়গোড় মাথার খুলি । শুধু রাতের অন্ধকার হলেই আবার হয় না, 
বড়-বৃষ্টির রাত বেছে নিতে হয়। বড়-বৃষ্টির মধ্যে কবরখানার 
পাহারার লোক ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেয়। সেই অবসরে কাজ 
হাসিল করতে হয়। 

এইভাবে ভিক্টর বহু কষ্ট করে সংগ্রহ করল নানা ধরনের হাড়- 
'গোঁড় মাথার খুলি । 

ল্যাবরেটরীতে সেগুলি দিয়ে তৈরী করল একটি কংকাল । প্রথমে 
ঠিক করেছিল, ছয়ফুট লম্বা একটি মানুষের কংকাল বানিয়ে তার 
মধ্যেই প্রাণ সঞ্চার করবে । পরে ভাবল-__নাঃ। ছয়ফুট লম্বা মানুষ 
হলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার সৃষ্ট মানুষের কোন পার্থক্য থাকবে 
না। তাকে আর আলাদা করে চেনা যাবে না । 

তাই শেষ পর্যন্ত সে আটফুট লম্বা, একটি মানুষের কংকালই তৈরী 
করে ফেলল। আটফুট লম্বা মানুষ পৃথিবীতে দেখা যায় না। এই 
'আটফুট লম্বা মানুষ যদি সে স্থষ্টি করতে পারে, তাহলে বায সে 
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লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে 

তখন। 

এই কংকাল তৈরী করতে প্রচুর পরিশ্রম হল ভিক্টরের। প্রায় 
দশ হাজার হাড়ের টুকরো জোড়! দেওয়া বড় সোজা কথা নয়। 
হাড়ের টুকরোগুলি ঠিকমতো সাজিয়ে ধড়ের উপর মাথার খুলি 
বসিয়ে সে কংকালট1 তৈরী করে একদৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে দেখতে 
লাগল, কোন খুঁত আছে কিনা। 

দেখতে দেখতে মনে হল, আরে, মাথার এই খুলির মধ্যে তো 
মগজ পোরা হয়নি । আবার মাথার খুলিটা ধড় থেকে আলাদা 
করতে হবে । একটা ছুরি দিয়ে আলাদ! করতে গিয়ে এবার একটা 
বিপত্তি ঘটল। খুলিটা অনেকখানি কেটে গিয়ে বাইরের দিকে 
ঝুলতে লাগল । একটু কষ্ট হল ভিন্টরের মনে । এত সুন্দর খুলিটা। 
কিন্তু কি আর করা যাবে। 

জার থেকে মগজ বের করে খুলির মধ্যে পুরে সেই কাটা ঝুলে 
যাওয়া খুলিই আবার লাগিয়ে দিল। 

এরপর ভিক্টর সেই কংকালের গায়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় স্নায়ু. 
পেশীগুলো৷ লাগিয়ে দিল। তার উপর দিল মাংসের আবরণ । 
পেশীগুলোর মধ্যে রক্ত প্রবাহ সঞ্চারিত করে দিল কৃত্রিম প্রক্রিয়ায়। 

আটফুট লম্বা একটি মানব দেহ শুয়ে আছে ল্যাবরেটরীর বিশাল 
টেবিলের উপর । এবার আসল কাজট! করতে হবে। এই দেহে 
প্রাণ সঞ্চার করতে হবে । 

দিনের পর দিন চলল ভিন্টরের সাধনা | কত রকম পরীক্ষাই না 
চালাতে লাগল সেই মানবদেহের উপরে । কত রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করতে লাগল । 

কিন্তু না। 
উপর সেই দানবের মতো দেখতে 
ব্যঙ্গ করে চলেছে। 


জড়ের বুকে জীবনের কোন লক্ষণ নেই । টেবিলের 
দেহটা যেন দাত বের করে তাকে 
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ভিক্টর মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ে। আবার পরক্ষণেই নতুন: 
উদ্যমে কাজ শুরু করে। হার সে কিছুতেই স্বীকার করবে না। 
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। হয় সে তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ. 
করবে, আর না হয় সে নিজের জীবন পাত করবে । 

পাগলের মতো সে একটার পর একটা যন্ত্র নিয়ে সেই দানবাকৃতি 
মানগুবটার শরীরে পরীক্ষা করতে থাকে । সেই প্রক্রিয়ায় কি হচ্ছে 
লিখে রাখে নোটবুকে। খাওয়া! নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। এ 
এক আশ্চর্য সাধনা ভিক্টরের ৷ শুধু ভিন্টরের কেন__সব বিজ্ঞানীকেই 
এইভাবে খাওয়া ঘুম বিশ্রাম বাদ দিয়ে বিজ্ঞান গবেষণা করতে 
হয়েছে । অক্লান্ত সাধনার শেষেই তো সিদ্ধি। 

ভিন্টরের সাধনায় কি সিদ্ধি আসবে? 


॥ একি ভয়ংকর সৃষ্টি ॥ 


নভেম্বরের সে এক দুর্যোগের রাত। 
,বাইরে তুমুল বড়বৃষ্টি । ঝড়ের দাপটে গাছপালাগুলি শব্দ করে দুলছে । 
বিদ্যুৎ চমকে চারদিক ঝলসে উঠছে। বাজ পড়ার শব্দে আকাশ 
বাতাস কেঁপে উঠছে। 

ঘরের ভিতর ভিক্টর একদৃষ্টিতে টেবিলে শোয়ানো সেই দানব 
দেহটার পানে তাকিয়ে । হাতে তার সিরিঞ্জ । এই সিরিঞ্জে আছে 
অদ্ভুত ধরনের এক তরল পদার্থ যা সে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর 
তৈরী করে নিয়েছে। এই তরল পদার্থের সঙ্গে যোগ আছে 
বজ্রশক্তির। বাইরে বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে এই তরল পদার্থ সিরিঞ্জের 
সাহায্যে ওই দেহটার শরীরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। 


ভিন্টর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বজ্রপাতের । অবশেষে 
প্রতীক্ষার অবসান হল। 
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আকাশ ফাটিয়ে বাইরে কোন বজ্রপাত হল।, আর সঙ্গে সঙ্গে 
ভিন্টর সিরিপ্রের সুচটা ফুটিয়ে দিল দানবটার শরীরে । তারপর 
একৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই দেহটার পানে। 

ধীরে ধীরে চোখের পাতা খুলে গেল সেই দানবরপী মানুষটার ৷ 
হলদে ঘোলাটে ভয়ংকর সে চোখের দৃষ্টি। চোখের মণি ঘুরতে 


ঘুরতে একসময় স্থির হয়ে গেল জ্যাংকেনষ্টিনের চোখে চোখ 


পড়তে । 
কয়েক মুহুর্ত ৷ সেই দানবটার বুকের খচাটা যেন দুলে উঠল। 


তারপর শুরু হল দাঁপাদাপি। জড়ের বুকে প্রাণ প্রবাহ সঞ্চারিত 
 হুবার সঙ্গে সঙ্গে হাত পাগুলি ভীষণ ভাবে কাপতে লাগল । মুখ 


দিয়ে বেরোতে লাগল অদ্ভুত ধরনের শব্দ । 

শরীরের পেশীগুলো জলভরা রবারের নলের মতো ফুলে 
উঠল । যেন চামড়া ছিড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গায়ের রংটা 
হয়ে গেল বীভৎস হলুদ ৷ আর ঠোঁটের বাকানো ভাবটা চলে গিয়ে 


সরলরেখার মতো সোজা হয়ে গেল । ঠোটের রং হয়ে গেল মিশমিশে 

কালো । 
ভিক্টর স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তার সৃষ্টির দিকে । সে স্থষ্টি 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্ষ্টি 


করতে চেয়েছিল একটা অসাধারণ মানুষ । 
হল একট কদর্য দানব । 


কত হর ছিল ভার মনে। এন মালে গড়বে যে হবে পৃথিবীর 


আদর্শ মানুষ ৷ তাঁকে দিয়ে জগতের কত মঙ্গল করিয়ে নেওয়া যাবে। 
একটি আদর্শ মানুষ তৈরীর প্রচেষ্টা সফল হলে তার মতো আরও 

হাজার হাজার মানুষ তৈরী করা সম্ভব হবে 
কিন্তু আজ এই মানুষটাকে দেখে ভিন্টরের সব আশা ভেঙে চূর্ণ 
এটা তো দানব হয়ে গেছে। 


বিচূর্ণ হয়ে গেল। চেহারার দিক দিয়ে 
শরীর হিম হয়ে আসে । 


ওই ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি দেখলে ভয়ে 
শরীরে দিয়ে চমকে উঠল ৷ কোথায় 


মনে হয় পাথরের উপর হাত রাখা হয়েছে । 

ভিক্টর ভয় পেয়ে হাত সরিয়ে নিল। তার আর বেশীক্ষণ এখানে 
থাকবার মানে হয় না। সেই দানবটা ততক্ষণে ভীষণ ভাবে হাত 
পা ছুড়ছে, যেন সে এবার উঠে আসতে চায়_-উঠে পড়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়বে সবার উপর । 

দানবটাকে-ওই অবস্থায় ফেলে ভিক্টর এসে শুয়ে পড়ল তার ঘরে। 


॥ ভিন্টরের পলায়ন ॥ 

বহুদিনের ক্লান্তি আর সেই সঙ্গে হতাশা আর বিভীষিকা । 
বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল ভিক্টর ৷ 

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল তার এলিজাকে । স্বপ্নের মধ্যে 
তার কাছে চলে এল এলিজা৷ ৷ ইনগোল্ডস্টাডের পথে এলিজার সঙ্গে 
তার মুখোমুখি দেখা | কি সুন্দর দেখতে হয়েছে এলিজাকে । 

এলিজাকে দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এলিজা, তুমি 
এখানে যে? 

_ আমি তো তোমাকেই খুঁজতে এলাম। এলিজা মিষ্টি হেসে 
বলল। 

_ হঠাৎ খোজার ইচ্ছা হল কেন? ; 

_এমনি। অনেক দিন তোমাকে দেখিনি তো। ভারী দেখতে 
ইচ্ছে হচ্ছিল । 

- আমারও তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল । ভিক্টর এলিজার 
হাত ধরে বলল, চল তোমাকে জায়গাটা ঘুরে দেখাই । # 

_না আমি ঘুরব না। আমি তোমার পাশে বসতে চাই। 
এলিজা ভিন্টরের বুকের কাছে সরে এল । 

ভিন্টর আনন্দে আবেগে এলিজাকে কাছে টেনে নিল। আর 
সঙ্গে সঙ্গে কঠিন কিছুর স্পর্শে তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে 

১৮. 
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জানলার সাসি চুইয়ে কিছু অস্পষ্ট চাদের আলো এসে পড়েছিল । 

সেই আলোয় মুখের উপর ঝুঁকে পড়া একখানি মুখ দেখে, 
ভিক্টরের সমস্ত শরীর ভয়ে হিম হয়ে গেল। 
. তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেই বীভৎস মুখ। 
মাথার খুলির একদিকটা ঝুলে পড়েছে । চোখের মণি স্থির_সে' 
চোখে মরা মানুষের চাউনি। লম্বা লম্বা হাত দুখানি কি এক 
প্রচণ্ড অস্থিরতায় এপাশ ওপাশ করছে। সরলরেখার মতে 
ঠোঁটের ধার দিয়ে কি অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে আসছে । 

ভয়ে ঘৃণায় আতংকে ভিক্টরের শরীর শিউরে উঠল। মুহুর্তের 
মধ্যে সে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে নীচে নেচে পড়ল । তারপর 
এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল ৷ বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নামল 
বাগানে । নিশুতি রাত। গাছ-পালাগুলি যেন এই নিশুতি রাতে 
গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন । 

বাগান থেকে ছুটতে ছুটতে ভিক্টর পথে চলে এল। তারপর 
উর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল । 

হায়! নিয়তির কি পরিহাস! তার নিজের স্থষ্টির কাছ থেকে 
আজ তাকে উর্ধশ্বাসে পালাতে হচ্ছে । এই স্থষ্টির পিছনে ছিল কত 
স্বপ্ন, কত সাধ, কত আশা । সে দেবতার মতো একজন সর্বাঙ্গ সুন্দর 
মানুষ তৈরী করবে, দেবতার মতোই হবে তার আদর্শ। কিন্তু এ তো 
সে দানব কষ্ট করে ফেলেছে । দেবতা গড়তে গিয়ে দানব । 

ছুটতে ছুটতে ভিক্টরের কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে 
লাগল। চুলগুলো! উসকো-খুসকে।। প্রতি মুহূর্তে তার ভয়, এই 
বুঝি তার গড়া দানব পিছন থেকে এসে লোহার মতো হাত দিয়ে 
তাঁকে জাপটে ধরে। | 

মুখের উপর ঝুঁকে পড়া ওই হলদে বর্ণের শীতল চোখের চাউনি 
সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। এ যেন তার দুঃ্বপ্ন। এই 
দুঃস্বপ্নের কাছ থেকে পালাতে চায় সে। নিজের স্থষ্টি হল দুঃন্বপ্ 
এর থেকে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে। 
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মা তার স্বপ্ন দিয়ে সাধ দিয়ে আশা দিয়ে স্থষ্টি করে তার 
সন্তানকে । সেই সন্তান বড় হয়ে মায়ের সব স্বপ্ন সাধই পূরণ করে। 
কিন্তু এ দানব তো উলটো । একে সে স্থষ্টি করেছে । কিন্তু এ তার 
জন্যে কি নিয়ে আসছে। 

ধীরে ধীরে ভোরের আলোর আভাস দেখ! দিল । 

রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল শুরু হয়েছে । 

হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটা হোটেলের দিকে! এই হোটেলটা 
তো সে চেনে । কতদিন এখানে এসে সে খেয়ে গেছে। এখানকার 
মালিক তার চেনা । | 

হোটেলটা দেখেই ভিক্টরের নিজের পেটের কথ! মনে পড়ল। 
কাল থেকে কিছু পেটে পড়েনি । খিদে তেষ্টার কোন অন্ুভূতিই 
ছিল না। এখন হোটেলটা দেখে তার খিদে ভেষ্টার কথা মনে 
পড়ল। এখান থেকে কিছু খেয়ে নিলে ভাল হয় । 

হোটেলের মধ্যে ঢুকতে গিয়েও সে আবার দাড়িয়ে পড়ল! রাস্তা 
দিয়ে একটা গাড়ি ছুটে আঁসছে। 

গাড়িটা ছুটতে ছুটতে এসে থেমে পড়ল হোটেলের দোর গোড়ায় । 
দ্রজ। খুলে একজন যুবক লাফিয়ে পড়ল । তারপর হী! করে তাকিয়ে 
রইল ভিষ্টরের দিকে। 

ভিন্টুরেরও সেই অবস্থা । ও হা করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ । 
তারপর ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল সেই যুবককে ! 

_ ক্লার্কভাল তুই ৷ 
তুই ভিক্টর ্ার্কভাল ভিক্টরকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোকে 
এখানে দেখতে পাবে! স্বপ্নেও ভাবিনি । 

_ আমারও তো সেই কথা৷ ভিক্টর ওর হাত ধরে বলল, তুই 
হঠাৎ এখানে কেন? 

বা?! আমি তোকে কথা দিয়েছিলাম 
সুজিয়ে আমি এখানে পড়তে আসবোই। কেন 
পাসনি? 


না, বাবাকে বুঝিয়ে- 
তুই আমার চিঠি 
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_না তো। মাথা নাড়ল ভিক্টর। 

_ তোকে আমি ছুখান৷ চিঠি দিয়েছি। তোর বাবা দিয়েছেন 1. 
এলিজা দিয়েছে। তোর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে সবাই যে 
কি চিন্তার মধ্যে আছে। 

_তাই বুঝি! ঢোক গিলল ভিষ্টর। কি করে সে বোঝাবে, 
এতদিন সে নিজেকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভয়ংকর 
এক সজ্জন নেশায় মেতে ছিল। কে তাকে চিঠি দিল বা না দিল সে 
সম্বন্ধে কোন খোজ খবরই রাখেনি ৷ 

- তোকে এমন অন্থমনস্ক আর রোগা লাগছে কেন রে ভিক্টর? 
ক্লার্কভাল তার দিকে তীক্ষদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তোর কি অসুখ 


করেছিল ? ৃ 
--তা একটু করেছিল বৈকি। সরান হেসে ভিষ্টর বলল, তাছাড়া 


এখানে পড়াশুনার চাপও প্রচণ্ড। 

_উহু। পড়াশুনার চাপে কাবু হবার মতো ছেলে তুমি নও । 
ক্লার্কভাল বলল, নিশ্চয় তোর বড় ধরনের কোন অসুখ করেছিল । 
ব্যাপারটা কি বলতো । 

ও কিছু না। ভিন্টর কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলল, তুই 
তোর বাবাকে ম্যানেজ করলি কি করে? তিনি শেষ পর্যন্ত তোকে 
এখানে আসতে দিলেন? 

স্বেচ্ছায় কি আর দিয়েছে? আদায় করতে হয়েছে। 

_-কেমন করে আদায় করলি? ৃ 

-_সে অনেক কথা । এখানে দাড়িয়ে হবে না। চল এবার 
তোর বাড়ি যাই। 

বাড়ি? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ভিক্টর, কার বাড়ি ? 

_-কেন তোর বাড়ি। ক্রার্কভাল বলল, তুই তো এখানে মস্ত বড় 
একট! বাড়ি ভাড়া করে গবেষণার কাজ করিস। তোর বাবা বলেছেন 
আপাতত সেখানেই উঠবো । পরে আমিও একটা কিছু দেখে শুনে 
নেবো । চল উঠে আয় গাড়িতে । | 
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ভিক্টর বিমূঢ় হয়ে দাড়িয়ে রইল। কি করে বন্ধুকে সে নিয়ে 
যাবে ওই অভিশপ্ত বাড়িতে । ওখানে আছে তার নিজের হাতে গড়া! 
সেই দানব । তাদের দেখতে পেলে ওই লোহার মতো হিমশীতল 
হাতে পিষে মেরে ফেলবে । মরে গেলেও বাড়িতে আর যাওয়া 
চলবে না । 

কি, দাড়িয়ে রইলি কেন? 

__-তার চেয়ে চল অন্ত কোথাও যাওয়া যাক। 

_ কেন? আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাসনা বুঝি? ক্লার্ক- 
ভাল বেশ যেন আহত হয়ে বলল, তুই ভাবছিস আমি গেলে 
গবেষণার ব্যাঘাত হবে । আমি কথা দিচ্ছি তোর কাজের বিন্দুমাত্র 
ব্যাঘাত ঘটাব না । আয় উঠে আয়। 

এরপর কি আর কোন কথা চলে । ভিক্টর ক্লার্কভালের গাড়িতে 
উঠে বসল। তারপর গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিল। গাড়ি চলতে 
লাগল। আর ভিন্টরের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। 

বাগান পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেই তো মুখোমুখি হতে হবে সেই 
দানবের। তারপর? ৃ 

বেশ কিছুক্ষণ বাদে গাড়িটা এসে থামল সেই বিশাল নির্জন 
বাড়িটার সামনে ৷ সূর্যের আলো পড়েছে গাছ গাছালির উপর । 
এখন আর. দেখে মনে হয় না, রাতের বিভীষিকা এখানে 
লুকিয়ে আছে। 

ভালো করে তাকিয়ে দেখল ভিন্টর। নাঃ। কোথাও কিছু 
দেখা যাচ্ছে না। বাগানের গাছগুলির পাতাগুলি তিরতির করে 
কাপছে । 

_ বাঃ। বেশ সুন্দর বাড়ি তো। ক্লার্কভাল লাফ দিয়ে গাড়ি 
থেকে নামল । 

-_সুন্দর ছিল। 
বলল। 

কেন, একথা বলছিস কেন 
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এখন আর সুন্দর নেই। ভিক্টর যৃদু কণ্ঠে 


--না। এমনি বলছি । চল ভেতরে চল। 

বন্ধকে নিয়ে ক্লান্ত পায়ে ভিতরের দিকে এগিয়ে চলল ভিক্টর 
দালান পেরিয়ে বারন্দীয় উঠল। বারন্দা থেকে ঘরে। না। 
কোথাও নেই সেই মূত্তিমান দুঃস্বপ্ন । আপাতত হাপ ছেড়ে বাঁচল 
ভিক্টর । বোধহয় এখান থেকে পালিয়েছে । 

একটা ঘরে ক্লার্কভালের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। ক্লার্কভাল 
স্নান করতে চলে গেলে সে আবার বাড়ির ভিতরটা ভালো করে 
দেখল। 

নাঃ। কোথাও নেই। 

খাওয়া! দাওয়ার পর ছু বন্ধু শুয়ে শুয়ে অনেক গল্প করল। 
ভিক্টরের ভয় একটু একটু করে কেটে যাচ্ছিল} তাঁর মনের 
প্রফুল্পতাও ফিরে আসছিল । মন থেকে সে রাত্রির বিভীষিকা মুছে 
ফেলার জন্যেই ক্লার্ভালের সঙ্গে নানা রকম গল্প ফেঁদে নিল। 

সন্ধ্যের দিকে ক্লার্কভাল বেরিয়ে গেল শহরটা ভাল করে দেখবার 
জন্যে। শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে ভিক্টর রয়ে গেল বাড়িতে । 

ক্লার্কভাল বেরিয়ে গেলে ভিক্টর সেই বিশাল বাড়িটার আনাচে 
কানাচে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল সেই দানবটাকে । নাঠ। কোন 
ঘর কিংবা চোর কুঠুরী__কোথাও নেই। 

এবার ও একটা টর্চ নিয়ে বাগানে নেমে এল । গাছপালার 
মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগল । কিছুদূর যাবার পর একটা জায়গায় 
এসে থমকে দাড়াল। বাগানের মধ্যে একটা কাটা ঝোপ আছে। 
বড় বড় কীটাওয়ালা গাছ সেখানে । সেই কীটাওয়ালা গাছগুলো 
সব নুয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে কে যেন রোলার দিয়ে গাছগুলোকে 
নীচের দিকে হেলিয়ে দিয়েছে। 

ভিন্টরের অন্তপাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল । চে আলোয় 
মাটির ওপর দেখতে পেল বড় বড় দুটি পায়ের ছাপ। সাধারণ 
মানুষের পায়ের ছাপের দ্বিগুণ । পাশাপাশি ছুটো দানবীয় পায়ের 
ছাপ সীমানার প্রাচীর পর্যন্ত চলে গেছে। প্রাচীরটা খুব উঁচু। 
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মই ছাড়া উপরে ওঠা সম্ভব নয়। দানবটার পক্ষে কিছুই অসম্ভব 
না। ও হয়তো এই প্রাচীরটার উপর উঠে বাইরে চলে গেছে। 

ভিন্টর টর্চের আলো ফেলে প্রাচীরটা পরীক্ষা করতে লাগল। 
দেখল একজায়গায় অনেকখানি ধ্বসে পড়েছে। তাঁহলে যা ভেবেছে, 
তাই। ওই দানবটার চাপ সইতে না পেরে প্রাচীরের ওই জায়গাটা 
ভেঙে পড়েছে । 

ভিক্টরের কপালে আবার ঘাম জমতে লাগল । উঃ! কি 
অমানুষিক শক্তি দানবটার। হাতের চাপে ওই লোহার মত শক্ত 
প্রাচীরও ভেঙে পড়েছে। 

কিন্তু প্রাচীর থেকে লাফিয়ে পড়ে কোথা গেল দানবটা ? 
বাইরে গিয়ে লৌকালয়ের মধ্যে ঢুকলে তো সর্বনাশ । 

পুলিশকে সব কথা জানালে কেমন হয়? কিন্তু এর আবার 
অন্য দিকও আছে। পুলিশ এসে আগে তো তাকেই ধরবে। সেই 
তো বেআইনীভাবে এই দানবটাকে স্থষ্টি করেছে। তার চেয়ে চুপ 
করে থেকে দেখা যাক, কি ঘটে । 

ভিক্টর আবার নিজের ঘরে ফিরে এল ৷ 


॥ ভূত না দানব? 1. 


ইনগোলস্টাডের রাস্তায় এক বিচিত্র দৃশ। 
আটফুট লম্বা বীভৎস একটা লোক মাতালের মতো এলোমেলো 


পা ফেলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে । 
মাথার লম্ব। লম্বা চুলগুলো নীচের দিকে লটপট করছে! মুখখানা 


বিকৃত। অস্বাভাবিক হাত দুটো দুপাশে ছুলছে। এতে 
মানুষটাকে দেখে রাস্তার লোকজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। ত 
আর নড়বার ক্ষমতা নেই। 
FE Ll NMA 
২৫ 


চ্যাঙ্গ| মানুষটার পিছন পিছন ছটছে। হাতে তাঁদের বড় বড় টিল।; 
সেই ঢিল তারা ছু'ড়ছে দমাদম করে। কিন্তু ছুঁড়লে কি হবে।; 


পাথরের গায়ে ঢিল ছু'ডলে যেভাবে টিলটা আবার শব্দ করে ফিরে 
আসে সেইভাবে টিলগুলে। ফিরে আসছিল । 

শহরের রাস্তায় সে এক অদ্ভুত দৃশ্য । ব্যাপারটা, কেউ বুঝতেই 
পারছে না। দানবটাকে দেখতে মানুষের মতো । ভাবভঙ্গী মাতাল 
মাতাল । কিন্তু মানুষ কি অত লম্বা! হয়! বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার 
সময় ওর মাথা প্রায় ছাদ ছুয়ে যাচ্ছে। 

ওটা কি ভূত না দানব? 

ভূত বা দানবের কথা গল্পের বইয়ে পড়া আছে। কিন্তু এই 
বিজ্ঞানের যুগে ওদের কি সত্যি সত্যি চোখে দেখ! যায়? ভূত 
দানব-_এ সব তো! অলীক ব্যাপার । 

ভূত বা দানব যদি না৷ হয়, এটা তবে কি? ছেলের দল দমামম 
টিপ-টিপ মারছে । তাতে কোন বিকার নেই। যেন পাথরের গায়ে 
ঢিল পড়ছে । আপন মনে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে। 

হঠাৎ দানব্টা পথের মাঝখানে দাড়িয়ে পড়ল । পথের ধারে 
একটা খাবারের দোকান। শোকেসের মধ্যে থরে থরে খাবার 
সাজানো । ১ 

দানব জন্মের পর কোনদিন খাবার খায়নি । খাবার কি বস্তু তাও 
জানে না। আসলে খিদের কোন অন্থুভূতিই তার মধ্যে জাগেনি। 

কিন্ত এখন দোকানের খাবারগুলির দিকে তাকিয়ে তার মধ্যে 
যেন কেমন একটা ভাব জাগতে লাগল। যেন পেটের মধ্যে 
খালি খালি। জিভটা মুখের মধ্যে লকলক করে নড়তে লাগল। 
পেটের মধ্যে মোচড় । 

দানবটা সোজা দোকানের সামনে চলে গেল । দুহাতে খাবার- 
গুলো তুলে মুখের মধ্যে পুরে গিলে ফেলল । বাঃ! বেশ ভালোই 


তো লাগছে । সে আরও খাবার তুলে মুখের মধ্যে চালান করে: 


দিল । 
২৬ 


দোকানদার প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল । চমকটা৷ কাটতে 
সে ছুটে এসে ঢেঁচিয়ে বলল, এ্যাই বদমাস, কি করছিস। ভাগ, 
এখান থেকে_ভাগ। - 

ততক্ষণে চারদিকে আঁরও অনেক লোক দাড়িয়ে পড়েছে। 
বদমাসটার কিন্তু কোন লক্ষ্যই নেই । সে নিবিকার চিত্তে দোকানের 
খাবার সাবাড় করছে। 

দোকানদার রেগে গিয়ে বলল, ভাগবি না তো। দাড় দেখাচ্ছি 
মজা । এই বলে সে দানবটার হাত ধরে হ্যাচকা টান দিতে গেল! 

আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আতংকে চিৎকার করে ছিটকে পড়ল 
অনেকটা দূরে । এ সে কার গায়ে হাত দিয়েছে পাথরের গায়ে ? 
এর শরীর যে পাথরের মতো নিরেট । রক্ত-মাংসের শরীর থাকে 
গরম । আর এর শরীর তো বরফের মতো ঠাণ্ডা । : 

ভয়ে আতংকে দোকানদারের চোখ ছুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে 
আসবার জোগাড় । 

এদিকে দানবটা তখন দোকানদারের দিকে ফিরে তাঁকিয়েছে। 
দোকানদারকে ছিটকে পড়তে দেখে সে টলতে টলতে এগিয়ে গেল 
তার দিকে। তারপর তার ঘাড় ধরে তুলে দুরে ছুড়ে ৫ 
যেন একটা পুতুলকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল । 

দোকানদারের শরীরটা অনেকটা দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল । 


এই ব্যাপারটা দেখে ছেলের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবটার' 
দিয়ে আবার পথ দিয়ে 


উপর। দানব এক বটকায়' তাদের হটিয়ে 


চলতে লাগল। 
ছেলের দল তখন পথের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে তাঁদের মুং 


তখন ভয়ে নীল হয়ে গেছে। দানবের শরীরটা যে পাথরের 
মতে! শক্ত, তারাও টের পেয়ে গেছে! তাঁদের আর কাছে যাবার 
সাহস নেই। 

রাস্তার লোকজন' চিৎকার করছে_ ভুত ভূত-_ পুলিশকে মাল: 
দাও । 


ক্লে দিল 


২৭: 


কিন্তু কে দেবে পুলিশকে খবর? সকলে তখন প্রাণভয়ে ছুটতে 
শুরু করে দিয়েছে। 

'দানবটা প্রথমে এসব ব্যাপার লক্ষ্য করেনি। তার মধ্যে লক্ষ্য 
করবার মতো কোন অন্তুভুতিই ছিল না। মানুষের সমাজে এসে 
তার মধ্যে ধীরে ধীরে চেতনা জাগতে শুরু করেছে । প্রথমে 
জেগেছে খিদের অনুভূতি । তারপর লৌকগুলোর পালানো দেখে 
তার মনে জাগল অনুকরণ করার প্রকৃতি । সেও তখন লম্বা লম্বা পা 
ফেলে ছুটতে শুরু করল । 

আর তাতে আতংক গেল বেড়ে। শহরের লোকজন প্রাণ হাতে 
নিয়ে উর্ধাসে ছুটতে লাগল। ওই সব ছুটন্ত মানুষগুলো! দেখে 
বেশ মজা! লাগছিল দানবটার। হঠাৎ হাত দিয়ে একটা মেয়েকে 
ধরে ফেলল । ধরে ফেলে তাকে শূন্যে তুলে মুখের কাছে নিয়ে এস । 
মেয়েটি তখন আকাশ ফাটানো চিৎকার করে চলেছে । 

সেই চিৎকার শুনে লোকজন আবার দাড়িয়ে পড়ল। এর মধ্যে 
অনেকে বড় বড় লাঠি জোগাড় করেছিল । তাই দিয়ে দমাদম পিটতে 
লাগল তার শরীরটা লক্ষ্য করে। 

এত কাছ থেকে মার খেতে খেতে দানবের শরীরে এবার ব্যথার 
অনুভূতি জাগল। লোকগুলোকে এড়াবার জন্যে সে মেয়েটিকে 
ওইভাবে শূন্যের মধ্যে ধরে ধরে রেখে ছুটতে শুরু করল । 

দানব লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে সে ঢুকে পড়ল 
একটা কবরখানার মধ্যে । কবরখানার মধ্যে সারি সারি পাথরের 


বেদী। সে মেয়েটিকে শুইয়ে দিল সেই বেদীর উপরে। তারপর 
একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে । 

মেয়েটি শেববারের মতে। বিকট চিৎকার করে উঠল। আতংকে 
তার চোখের মণি ঠেলে যেন বেরিয়ে এল | মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল 
সাদা ফেনা । চিরদিনের মতো স্থির হয়ে গেল তার দেহ। 

এদিকে ততক্ষণে লোকজনও কবরখানার গেটের কাছে এসে 
পড়েছে। তাদের দেখে দানবটা আবার উঠে পড়ে কবরখানার মধ্যে 
ঢুকে গিয়ে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। 


২৮ 


॥ সারা শহর তোলপাড় ॥ 


সারাদিন ধরে মানুষের মুখে দানবের কথা ছড়িয়ে পড়ল । 
ছড়িয়ে পড়ল নান! ধরণের অদ্ভুত গুজব। কেউ বলল, দানবটা 
পাহাড়ের মতো উচু। কেউ বলল, দানবটার চোখ আগুনের গোলা 
তৈরী দিয়ে তৈরী । 

আবার কেউ কেউ বলল আসলে এটি একটি ভূত। প্রেতলোক 
থেকে কোনভাবে মাটিতে নেমে এসেছে। 

দানবটাকে নিয়ে গুজবের অন্ত নেই। সংবাদপত্রের অফিসে 
নানা ধরণের খবর আসতে লাগল । রিপোর্টাররা ছুটোছুটি করতে 
লাগলেন খবরের আশায় । 

পরদিন সকালে খবরের কাগজে হেডলাইন দিয়ে ছাপা হল 
দানবের খবর । প্রথম পাতায় বের হল তার সম্বন্ধে খবর__ 


শহরের বুকে ভরংকর দানবের তাণ্ডব! ছুটি 
শিশু ও পাঁচটি নারীর শোচনীয় হত্যাকাণ্ড !! 
নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন ৪ গতকাল শহরের বুকে এক ভয়ংকর 
দানবের আবির্ভাব ঘটেছে। দানবটি দেখতে ভয়ংকর-_দাধারণ মানুষের চেয়ে 
প্রায় দেড়গুণ লম্বা__তার হাত পা মুখের গড়ন অস্বাভাবিক। তার হাটা চলাও 
স্বাভাবিক নয়। 
নিজস্ব সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন ঃ এই দানবটাকে কাল সকালে 
শহরের রাস্তায় প্রথম দেখা ঘায়। একটি দোকানদার ও নারী তার আক্রমণে 
ঘায়েল হয়। তারপর সারাদিন ধরেই চলে তার তাঁওব। তাকে কেউ ধরতে 
পারে না। এক জায়গায় তাকে দেখা যায় না। বহুলোক একযোগে তাঁকে 


আক্রমণ করবার চেষ্টা করেও বার্থ হয়েছে। এই দানবের শরীর ইস্পাতের 


২৯ 


-মতো শক্ত । তার শরীরে অস্ত্রের আঘাত ব্যর্থ হ়। রাইফেল ও রিভল্ভারের 
গুলিও তার শরীরে লেগে ফিরে আসে । 

"সবচেয়ে ছুঃখের ব্যাপার গতকাল এই দানবের তাগবলীলায় শহর ও 
শহরতলীর ছুটি শিশু ও পাচটি নারী নিহত হয়েছে। নিহতদের ময়না তদন্তের 
রির্পোটে প্রকাশ ১ শিশুদের প্রকৃতপক্ষে ভয়ে আতংকে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু 
নারীদের ক্ষেত্রে সব কটিই হত্যার ঘটনা। প্রতিটি নারীকেই দানব গলা টিপে 
হত্যা করেছে। 
দানবের এই দানবলীলায় সারা শহরে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। লোকে 


্যান্তের পর বাইরে বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। পুলিশ ইন্সপেক্টার বিশাল 
এক বাহিনী নিয়ে দানবটিকে ধরবার জন্যে চেষ্টা করছেন । 


খবরের কাগজে এই রিপোর্ট বের হবার পর শহরের জীবনযাত্রা 
এক রকম অচল হয়ে গেল। সবার মুখে এক কথা £ দানবটি এল 
কোথা থেকে? এতদিন কোথায় ছিল? এই শহরেই বা হঠাৎ 
আসার কারণ কি? 
দানব সম্পর্কে সবার মনে নান! ভিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার সঠিক 
উত্তর কেউ জানে না। জানে শুধু একজন সে যে ভিন্টর ক্রাংকেনষ্রিন। 
মানসিক অবসাদে খবরের কাগজ পড়া সে ছেড়ে দিয়েছে। 
কিন্ত ক্লার্কভাল খবরের কাগজ পড়েছে। পড়েই ছুটে এসেছে বন্ধুর 
কাছে। 
_খ্যাই। শুনেছিস? এদিকে ভীষণ কাণ্ড । 
কি ব্যাপার? 
=_এই দ্যাখ--খবরের কাগজ পড়ে গ্ভাখ-_-শহরে ভয়ংকর এক 
দানবের আবির্ভাব__-শহর তোলাপাড়-_ 
ভিন্টর তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা টেনে নিল। পড়তে পড়তে 
তার মুখ ফ্যাকাশে রক্তশৃন্ত হয়ে গেল। ও ধপ, করে শুয়ে পড়ল 
“সোফার উপর । হাত থেকে খবরের কাগজটা পড়ে গেল মাটিতে ৷ 
কি হল? অন্ুস্থ হয়ে পড়লি নাকি? ক্লার্কভাল ব্যস্ত হয়ে 
ছুটে এল। 
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--না কিছু হয়নি। ভিক্টর বিড় বিড় করে বলল, মান্থুষ হয়ে 
ভগবানের উপর টেকা দেওয়া যায় না বুঝলি? 

_তা তো বুঝলাম__কিন্তু তোর কি হয়েছে? 

কিছু হয়নি। ভিক্টর সেই রকম বিড় বিড় করে বলতে 
লাগল । পাপ-পাপ--পাপ করলে ভগবান ক্ষমা করেন না। 

_ এ কথা তো সবাই জানে । 

-_-একজন পাপ করে, সেই পাপে মরতে হয় সকলকে । থর থর 
করে কাপতে লাগল ভিন্টরের শরীর। কাপতে কাপতে জ্ঞান হারিয়ে 


ফেলল । 


॥ ভিন্টরেব উন্মত্ত! ॥ 

ভিন্টুরের অবস্থা একেবারেই ভালো! নয় । 

সেদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার পর ক্লার্কভাল অনেক চেষ্টা 
করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল। 

কিন্তু ওই পর্যস্তই। ভিক্টর সেরে ওঠেনি । বিছানা থেকে 
উঠতেই পারেনি । জরে গা পুড়ে যাচ্ছিল ! 

ক্লার্কভাল খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল । সে এখানে কাউকে চেনে নী । 
এই বাড়িটার আশে পাশে কোন লোক নেই। ক্রার্কভান ছুটে 
গিয়েছিল বিশ্ববিদ্ভালয়ে । সেখানে অধ্যাপকদের কাছে ভিন্টরের 
কথা বলতে তারা চিকিৎসার সব ব্যবস্থা! করে দিয়েছিলেন । 

নামকরা ডাক্তার ভিক্টরের চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু 
চিকিৎসায় কোন সুফল দেখা যাচ্ছিল না । ভিক্টরের অবস্থা দিনকে 
দিন খারাপ হয়ে পড়ছিল | 

মাঝে মাঝে জ্ঞান হয়, আবার মাঝে মাঝে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন 


হয়ে পড়ে। 
একদিন হঠাৎ বিকট স্বরে টেঁচিয়ে উঠল ভিন্টর। ক্লার্কভাল 


৩১ 


আবার ডাক্তারের কাছে ছুটে গেল। 

ব্লার্কভাল ভিক্টরের মাথায় হাত রেখে বলল, এই ভিক্টর কি 
হয়েছে। টেচালি কেন? 

দানব দানব । ভিক্টর আবার চেঁচিয়ে উঠল, ধর তাকে__- 
ধর। 

ভাক্তারবাবু বললেন, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে। আমার মনে 
হচ্ছে সেই দানবটার কথা ভেবে ও ভয় পেয়েছে 

_ সেটা হতে পারে। দান্বটার জন্যে সবার মনেই তো একটা 
আতংক জন্মে গেছে । 

ভিক্টর ফ্রাংকেনষ্টিন তো৷ নামকর! বিজ্ঞানের ছাত্র। দানবের 


ব্যাপারে তার মনে এত ভয় ঢুকবে কেন? তাই তো বুঝতে পারছি 
না। ডাক্তার বললেন। 


_আমিও ভালো বুঝতে পারছি না। ক্লার্কভাল বলল, আর 
তাছাড়া ভিক্টরের মুখে দানব সংক্রান্ত কোন কথাই আমি শুনিনি। 

ভিক্টর এই সময় আবার বিকটন্বরে চেঁচিয়ে উঠল, দানব-__ 
দানবটা গেল কোথার_-ওকে আমি হত্যা করবো৷। ডাক্তারবাবু কি 
একটা ওষুধ খাইয়ে দিলেন ভিন্টরকে। ভিক্টর চুপ করে গেল। 


ডাক্তারবাবু বললেন, দানবটা ওর মুনের মধ্যে গভীর আতংক 
স্থষ্টি করেছে তা বোঝা যাচ্ছে। 


ক্লার্কভাল বলল, দানবট|! কোথায় গেল-_বলে ও চেঁচিয়ে উঠল । 
ডাঁক্তারবাবু বললেন, মনে হয় ভিক্টর দানবের ব্যাপারটা নিয়ে খুব 
মাথা ঘামিয়েছে। আসলে বিজ্ঞানীর মনতো। দানবটা কোথা থেকে 
এল-_কোথায় গেল__এই সব প্রশ্ন মনে জেগেছে । ক্লার্কভাল বলল, 
দানবের ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত-_তাই না ডাক্তার বাবু? 


_ অদ্ভুত শুধু না_ভয়াবহ-_সাঁরা শহরটাঁকে যেন লণ্ডভণ্ড করে 
দিয়ে গেল। 


--কিন্ত কোথায় যেতে পারে? 
শহরের সবাই তো৷ এই একই কথা ভাবছে । 
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_ শুনছি পুলিশ বাহিনী নাকি হন্যে হয়ে খুঁজছে । 

_ আমিও তো তাই শুনেছি । তবে আমার মনে হয় খোঁজাটা 
দানব হয়তো কোন জঙ্গল টঙ্গলে চলে গেছে । 

ভিক্টর কতদিনে ভালো হয়ে যাবে আশা করেন ভাক্তারবাবু ? 

-আশা তো সব সময়ই করছি। কিন্তু আশ! পুরণ হচ্ছে 
- কোথায় । 

__ওর আচার আচরণের মধ্যে কেমন উন্মত্ততা এসে গেছে যেন। 

-_কেন? এ কথা মনে হচ্ছে কেন তোমার ? 

_যখন জ্ঞান থাকে, তখন কেমন ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে 
থাকে-_-যেন কাউকে খুঁজে ফিরছে_- 

- হয়তো কোন প্রিয়জনকে খোঁজে ৷ 

__না,__নাত। নয় ভাক্তারবাবুঃ প্রিয়জনকে খোজার চোখ আলাদা । 
ওর সেই চোখ দেখলে আপনিও ভয় পেয়ে যাবেন । সে চোখে যেন 
আগুন ছড়ানো । আর তাছাড়া সেই সময় হাত ছোড়ার ভঙ্গীটাও 
ঠিক পাগলের মতো-__যেন কাউকে ঘুষি মারতে যাচ্ছে । 

- অসুস্থতার মধ্যে এ ধরনের বিকার হয়। এ জন্তে বিশেষ 
কোন চিন্তা নেই ৷ 

- ভিন্টরের জীবনের কোন ভয় নেই তো ডাক্তারবাবু ? 

_না, তেমন কোন ভয় নেই। তবে খুব সাবধানে রাখতে 
হবে। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। 

_সে আমি সবস ময় ওর পাশে আছি। সে রকম দরকার 
হলে ওর বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দেব। 

ভাক্তারবাবু আর একবার ওষুধ দিয়ে বিদায় নিলেন। 


॥ বনের মধ্যে দানব ॥ 
এদিকে সার! শহর তোলপাড় করে দিয়ে দানবটা চলে এসেছিল 
ত 
ফ্রাংকেনাস্টন-৩ 


এক নির্জন বনাঞ্চলে। দানবটার মনে কোন অনুভূতির স্থষ্টি হয়নি। 
কিন্ত ওই একদিনের অভিজ্ঞতায় সে এটুকু বুঝে গিয়েছিল, মানুষ 
হল তার শক্র। যেখানে যাবে সেখানেই ওই মানুষ শক্র তার পিছ 
লাগবে__নানাভাবে তাকে জালাতন করবে। ওই সব মানুষদের 
থেকে তার দুরে থাকাই ভালো । 

এই মনে করে সে শহর ছেড়ে হাটতে হাঁটতে বহুদূর চলে 
এসেছিল । বড় বড় গাছ-পালা দেখে তার মধ্যেই ঢুকে পড়ে 
অনেকটা স্বস্তি পেল। 
.. এখানে ওই লোকজন নেই। বড় বড় গাছ পাঁতার আড়াল 
দিয়ে জীয়গাঁটা অন্ধকার করে রাখা হয়েছে । একটা বড় গাছের 
তলায় বসে দানবট। চারদিক লক্ষ্য করতে লাগল । তার চোখে সবই 
নূতন। একটু একটু করে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে তার মধ্যে 
বিভিন্ন মানবিক অন্তুভূতিগুলে। জেগে উঠছে। 

হঠাৎ তাঁর পেটের মধ্যে আবার সেই যন্ত্রণ-_যেন পেটটা খালি 
খালি ঠেকছে। খিদের এই অনুভূতি জাগতে সে চারদিকে তাকিয়ে 
দেখতে লাগল । একট গাছে থোকায় থোকায় ফল ঝুলে আঁছে। 
সে এক লাফ দিয়ে উঠে দাড়িয়ে থোকা থোকা ফল ছিড়ে 
নিয়ে মুখে পুরে দিল। : 

খুব একটা ভাল লাগল না। কিন্তু পেটের জালাট! কমল । 
গাছতলায় বসে থাকতে থাকতে তার চোখ আস্তে আস্তে বুজে এল! 
সে মাটির উপর ঘুমিয়ে পড়ল । 

ঘুম যখন ভাঙল তখন রাত্রি হয়ে গেছে। বনের মধ্যে গাছ- 
গাছালির মধ্যে অন্ধকারটা খুব গাঢ় । সাধারণ মানুষ হলে সে গাঢ় 
অন্ধকারে চলাফেরা করতে পারত ন! । কিন্তু দানবের কথা আলাদ। 
সে সেই অন্ধকারের মধ্যেই অনায়াসে চলাফেরা, করতে লাগল । 
বনের মধ্যে গাছপালা কীটা-ঝোপ তার চলার পথে কোন বাঁধার 
স্ষ্টি করতে পারল না। 

যে কীটাঝোপের মধ্যে দিয়ে বুনো জস্তরা! যেতে সাহস করে নাঃ 
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তার মধ্যে দিয়ে সে অনায়াসে হাটতে লাগল। 

দানবট! যেন কোন অলৌকিক জগতের অধিবাসী । বড় বড়, 
হিংস্র অন্তর আসার শব্দ পেলে অন্যান্য জন্ত যেমন আগে থাকতেই 
পালিয়ে যায়, দানবের হাটা চলার শবে তেমনি বনের জন্তরা আগে 
থাকতে পালাতে শুরু করল। 

গাছের প্যাচারা কর্কশস্বরে ডাকতে লাগল। পাখিরা ভয়ে 
কিচির মিচির শুরু করল। 

বনের মধ্যে অনেকখানি হেঁটে যাবার পর দানবের চোখ পড়ল 
একটা লাল আগুনের কুণ্ডের দিকে । অনেকগুলো কাঠ এক জায়গায় 
জড় করে কারা যেন আগুন জালিয়েছিল দুপুরের দিকে । সেই 
আগুন এখনো জ্বলছে । 

দানব এর আগে আগুন ঢ্যাখেনি। আগুন কি, তা সে জানে 
না। তাই সে কৌতুহলী হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। আগুনের 
কুণ্ডের কাছে গিয়ে দাড়াতে সারা গায়ে উত্তাপ লাগল । এই প্রচণ্ড 
ঠাণ্ডার মধ্যে আগুনের তাপট। বেশ ভালোই মনে হয়। ও আগুনের 
কুণ্ডের পাশে বসে পড়ে কয়েক টুকরো জ্বলন্ত কাঠকয়ল! হাতে তুলে 
নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তা ছু'ড়ে ফেলে দিল। আগুনে তার হাত 
পুড়ে গেছে। 

এই প্রথম তার শরীরে পোড়ার অনুভূতি । সে বুঝতে পারল-_- 
এই জিনিসটা'র কাছে বসলে ভালো লাগে বটে, কিন্তু হাতে নিলে 
ব্যথা লাগে। 

আগুনের মধ্যে অনেক কাঠের টুকরো দেখে সে একথাও বুঝতে 
পারল, বনের মধ্যেকার এই সব গাছপালা! দিয়েই এটা বানানো 
যায়। সে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে একট! বড় ডাল এনে আগুনের 
কুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিল। এবার বেশ দাউ দাউ করে জ্লতে লাগল 
আগুন। 

নিজের এই কৃতিত্বে দানবটা বেশ খুশি । সে ঠিক করে ফেলল, 
এই আগুনটা সে জালিয়ে রাখবে। বড় বড় কয়েকটি ডাল মে এনে, 
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রাখুল। যখনি আগুনের তেজটা কমে আসে, তখনি সে একটি করে 
ডাল আগুনের কুণ্ডের মধ্যে দিয়ে দেয়। 

এইভাবে কেটে গেল রাতটা । পরদিন সকাল হতে সে আবার; 
বনের মধ্যে ঘুরতে লাগল । 

ঘুরতে ঘুরতে বনাঞ্চলের বাইরের দিকে চলে এল । এখানে গাছ- 
পাল! কিছুটা কম। 

সেই গাছ-পালার মধ্যে ছোট একটি বাগান। বাগানে নানা 
রকম শাক-সজী লাগানো । . 

বাগানটা দেখে দানবটা আবার কৌতূহলী হয়ে উঠল । এ আবার 
কি! বনের মধ্যে বড় বড় গাছপালাই সে দেখেছে । কিন্তু এই গাছ- 
পালাগুলে। একেবারে ক্ষুদে ক্ষুদে। মাটির উপর শুয়ে রয়েছে। 
এসব আবার কি। 

দানবের খুব ইচ্ছে হল, এই ক্ষুদে ক্ষুদে গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে, 
একবার হেঁটে চলে যায়। 

যেমনি সে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, সেই সময় ছুটি মানুষ দেখে 
সে আবার থমকে দীভাল। মানুষরা যে' ভালে। না, তা সে ভালো 
মতোই জানে ।. মানুষ তাঁকে দেখলে ভয় পায় তাঁও তার জানা 
আছে। তাই সে তাড়াতাড়ি একটা মোটা গাছের আড়ালে 
দাড়াল । 


॥ আগীথ। ও ফেলিক্স ॥ 


অল্প বয়েসী ছুটি ছেলেমেয়ে -কথা বলতে বলতে বাগানের দিকে 


আঁসছে ৷ কথা বলায় তাঁরা এতখানি মগ্ন যে দানবকে তাঁর! দেখতে 
পায়নি । 


মেয়েটা বাগানের মধ্যে ঢুকে গেল। আর. ছেলেটি তাঁকে যেন 
কি বলে চলে গেল বনের মধ্যে। তার হাতে. একটা কুড়াল । 
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ছেলেটি__দানবের পাশ দিয়েই চলে গেল। দানব আর একটু হলে 
তার গলাটা টিপে ধরতে যাচ্ছিল কিন্তু কি ভেবে সে হাতটা সরিয়ে 
নিল। হয়তো ভাবল, এ মানুষটা তো তাকে তাড়া করেনি, কি হবে 
এর গল! টিপে ধরে। 

মেয়েটি বাগানের মধ্যে ঘুরে ঘুরে শাক-সজী তুলতে লাগল, আর 
তার ঝুড়ির মধ্যে সেগুলি ভরে রাখল । ওই সব ক্ষুদে ক্ষুদে গাছের 
ফল দেখে দানবটার খুব মজা লাগল। 

মেয়েটি মাঝে মাঝে বীট গাজর মুখে পুরে চিবোচ্ছিল। তাই 
'দেখে দানবেরও ওগুলো খেতে ইচ্ছা করল। ভাবল মেয়েটির ঝুড়ি 
থেকে কয়েকটা ফল তুলে নিলেই তো হয়। কি ভেবে ইচ্ছাটাকে 


আর কাজে রূপ দিল না। 
এই সময় মেয়েটির শাঁক-সজী তোলা শেষ হয়ে গেল। সে 


ঝুড়িটা হাতে ঝুলিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে এল। 
দানবটা নিজেকে বড় একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল ! 
মেয়েটি তার পাশ দিয়ে অনেকটা পথ চলে যেতে সে আড়াল থেকে 
,বেরিয়ে দূর থেকে লক্ষ্য করে দেখল-_মেয়েটি গাছের আড়ালে একটি 
বরের মধ্যে ঢুকে গেল । 
ওই ঘরটা দেখে দানবটা আবার কৌতুহলী হয়ে উঠল। ঘরটা 
শহরাঞ্চলের ঘরের মতো নয়। ডালপালা আর পাতা দিয়ে তৈরী । 
ঘর যখন আছে, তখন মানুষও আছে। হয়তো এখনি বেরিয়ে 
আসবে তাকে দেখে হৈ-চৈ করে উঠবে। তাঁর চেয়ে দুর থেকেই 
ওই মানুষদের নজরে রাখা যাক । 
দানব এবার পেছন ঘুরে জঙ্গলের মধ্যে চলল । জঙ্গলের মধ্যে 
থেকে কাঠ কাটার শব্দ আসছিল। দানব গাছের আড়াল. থেকে 
লক্ষ্য করল-_যুবকটি কুড়োল দিয়ে কাঠ টুকরো করে ফেলছে । 
কাঠ কাটার পর দেখা দিল সমস্তা । কাট! কাঠের পরিমাণ 
“বেশী হয়ে গিয়েছিল। যুবকটি একসঙ্গে বেশী নিতে পারল না। 
সামান্য কাঠ দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে মাথায় করে হাঁপাতে হাঁপাতে 
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এগিয়ে চলল । কিছুদূর যায়, আর বসে পড়ে একটু বিশ্রাম করে। 
আবার চলতে থাকে । 

যুবকের ওই কষ্ট দেখে দানবের মনেও জাগল কষ্টের অনুভূতি । 
পরের দুঃখ দেখে এই প্রথম মনের মধ্যে একটা কষ্টের বোধ ॥ 
ও ভাবল, আহারে ! মানুষটার কাঠ বয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে । 

তার পক্ষে তো ওগুলো খুব সোজা কাজ। ইচ্ছে করলে সে 
একটা গাছকেও একা একা বয়ে নিতে পারে। মানুষটার এ কেটে 
রেখে যাওয়া কাঠগুলো৷ সে মানুষটার ঘরের কাছাকাছি দিয়ে 
আসবে। 

সে দূর থেকে লক্ষ্য করল, মানুষটা ওই কাঠের বোঝা ঘরটার 
সামনে নামিয়ে রেখে আগাথা, আগাঁথা, বলে ডাকল । ডাক শুনে, 
ছুটে এল সেই মেয়েটি। 

দানব বুঝতে পারল মেয়েটি হল আগাথা । 

_আগাথা, বেশী কাঠ আনতে পারলাম নাঁ। এতদূর বয়ে 
আনতে খুব কষ্ট হয়। 

-_ফেলিক্স, তখন আমি বললাম তোমার সাথে যাই। তাহলেও: 
তো! কিছু কাঠ বয়ে আনতে পারতাম । 

হ্যা, তুমি যা আনতে জানা আছে। তোমার দৌড় ওই 
শাকসন্জী বয়ে আনা পর্যন্ত । থাক্গে, কাল জঙ্গলে ঢুকে আর এক 
বোঝা নিয়ে আসব। এবার ঘরে চল । 

এই বলে ফেলিক্স আগাথাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। ওরা কি 
বলল দানব বুঝতে পারল না । সে তো আর মানুষের ভাষ! বোঝে 
না। | 

ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকে যাবার পর সে পা! চালিয়ে ঢুকে গেল 
জলের মধ্যে। দেখল রাশি রাশি কাঠের টুকরো পড়ে আছে 
এক জায়গায়। ও সেগুলো! এক জায়গায় জড়ো করে লতাপাতা 
জোগাড় করে জড়িয়ে নিল। যুবকটি যে কায়দায় দড়ি দিয়ে 
কাঠগুলো বেঁধে নিয়েছিল, তা সে লক্ষ্য করেছিল। সেও লতা, 
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দিয়ে সব কাঠগুলো একসঙ্গে বেঁধে নিয়ে আবার ফিরে চলল সেই 
পাতার কুটিরের দিকে। 

কুটিরের বেশ খানিকটা দূর থেকেই লক্ষ্য করল আগাথা, ফেলিক্স 
আর সেই সঙ্গে আরও একটা মানুষ বাইরে দাড়িয়ে কথ! বলছে। 

দানব দাড়িয়ে পড়ল । মানুষ সম্পর্কে তার ধারণা খারাপ। 
সে জানে, তাকে দেখতে পেলে ওরা হৈচৈ টেঁচামেচি করে উঠবে। 

তাই সে কাঠের বোঝা একটা ঝোপের মধ্যে রেখে রাত্রির 
প্রতীক্ষা করতে লাগল । রাতের অন্ধকারে কাঠের বোঝা কুটিরের 
সামনে নামিয়ে রেখে আসবে । 

রাতের আঁধার নেমে পড়ল বনের মধ্যে । গাছের ডালে ডালে 
পাতায় পাতায় রাতের কালে! চুল ছড়িয়ে পড়ল। পাখিরা এসে 
আশ্রয় নিয়েছে ভালে ভালে । 

দানব সেই ভারী কাঠের বোঝাটা এবার তুলে নিয়ে সেই কুটিরের 
একেবারে সামনে নামিয়ে রাখল । 

ঘরের ভিতর থেকে আলোর রেখা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। 
সেই আলোর রেখা যেন ওকে চুম্বকের মতো টানতে লাগল । 

দানবট! এতদিন মানব দেখেছে দূর থেকে। মানুষের এত 
কাছাকাছি সে কখনো আসেনি । মান্গুষের ঘরের মধ্যে কি থাকে, 
তাও সে জানে না। এবার তার মনে ভারী একটা কৌতুহল হল 
জানবার জন্যে । 

সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল কুটারের খুব কাছে। কাঠের ফীকের 
মধ্যে চোখ রেখে সে ভিতরের দিকে তাকাল। 

ভিতরে তখন সেই মানুষ ক'টি। আগাথা, ফেলিক্স আর 
দাড়িওয়ালা সেই বুড়ো । 

বুড়োটা কাধের উপর একটা কাঠের মতো! জিনিস রেখে হাত 
বুলিয়ে যাচ্ছে । আর কি রকম মিষ্টি শব্দ বের হচ্ছে সেই যন্ত্র 
থেকে । সেই মিষ্টি শব্দে সার! ঘরখানি ভরে আছে। কারোরই 
কোনদিকে খেয়াল নেই। বুড়ো তন্ময় হয়ে বাজনা বাজাচ্ছে। আর 
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ছেলে মেয়ে ছুটি তন্ময় হয়ে শুনছে । 

দানবটা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, ছেলেটার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে 
পড়ছে। চোখ দিয়ে জল পড়া তার কাছে নূতন জিনিস। এ 
ব্যাপারটা সে এর আগে গ্াখেনি। মানুষের চোখ দিয়ে জলের ধারা 
গড়িয়ে পড়ে কেন, তা সে জানে না। তবু নবজাগ্রত অনুভূতি দিয়ে 
সে বুঝতে পারল, চোখ দিয়ে জল পড়বে ব্যাপারটার মধ্যে দুঃখ বা 
কষ্ট আছে। তার গায়ে মান্থুবরা ঢিল ছুড়তে কিংবা তাড়া করলে 
তার মনে যে ভাবটা ভ্বাগে, এ ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকম। 

দানব বুঝে নিল, এখানে কোন; দুঃখের ব্যাপার আছে। তাই 
এর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সে মুহুর্তে স্থির করে ফেলল, এদের 
সে সাহায্য করবে। যাতে এদের ভালে! হয়, তার জন্যে চেষ্টা 
করে যাবে। 

দানব ঠিক করে ফেলল, সে আর দূরে যাবে না। এদের 
কাছাকাছিই থাকবে । এদের দেখাশোন! করবে__এদের ছুংখকষ্ট দূর 
করার চেষ্টা করবে। 

কিন্তু এখানে যে থাকবে, তার উপায় কি। গাছের নীচে থাকলে, 
সে এদের চোখে পড়ে যাবে আর তাঁর ফলে হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। 
এখন মানুষের মতে! একটা! থাকার জায়গা খুঁজে বের করতে হবে । 

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে মিলে গেল একটা জায়গা । আর 
সেটা বলতে গেলে এদের একেবারে লাগৌয়াই। এদের ঘরের 
পাশেই একটা ভাঙাচোরা ঘর। সেখানে কেউ কোনদিন সাত জন্মে 


যায় না। এখানে তো দিব্যি শুয়ে থাকা যায়। আর এদের দিকে 
লক্ষ্যও রাখা যায় । 


যেমন ভাবা তেমনি কীজ। দানব ঢুকে গেল সেই ঘরের মধ্যে ৷ 


সাঁপখোঁপ পোক! মাকড়ের ভয় ওর নেই। সাপ খোপই বরঞ্চ 


ভয় পায় ওকে দেখে । ঘরের মধ্যে রাশি রাশি ভাঙাচোরা জিনিস ৷ 
মধ্যে একটু জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়ল। 


সকাল হল। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল গাছ গাছালির উপর ৷ 
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জানব দেওয়ালের ফাক দিয়ে দেখল আগাথা আর ফেলিক্স বাড়ির 
বাইরে বেরিয়ে এসেছে। - 

ফেলিক্স চিৎকার করে বলল, আগাঁথা দ্যাখ দ্যাখ কি কাণ্ড । 
কাল যে কাঠগুলো কেটে জঙ্গলের মধ্যে রেখে এসেছিলাম, সেগুলি 
কে যেন এখানে এনে দিয়েছে। 

_সত্যিই তো । আগাথা চোখ বড় বড় করে বলল, কিন্তু এনে 
"আবার কে দেবে? তুমিই হয়তো কোন সময় নিয়ে এসেছো। 

বাজে কথা বলো না। আমি আবার কোন সময়ে আনতে 
গেলাম। সেই সকালের পর আমি তো আর জঙ্গলমুখো হইনি। 

--তাহলে কে আনল? 

_ আমার মনে হয়, এ অরণ্যদেবের কাণ্ড। আমার কষ্ট দেখে 
-অরণ্যদেব কাঠগুলো পৌছে দিয়ে গেছেন । 

_ অরণ্যদেব না ঘোডার ডিম! আগাথা হেসে বললঃ ওসব 
অরণ্যদেব-টেব গাঁজাখুরি গল্প । এযুগে ওসব অচল। 

_ আমার দৃঢ় বিশ্বাস অরণ্যদেব আমাদের প্রতি দয়! করে কাঠ- 
খুলো বয়ে এনেছেন। 

__ এযুগে আর দেবতার দয়া টয়া পাওয়া যায় না| লে পাওয়া 
যেত আগেকার যুগে_মানুষ যখন সৎ ছিল। আসলে তুমিই 
এগুলো নিয়ে এসেছো ৷ 

__কি জানি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। যাক্‌্গে, আজ 
আবার জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে আদি । বর্ষার আর দেরী নেই। 
কাঠ তো এখন থেকেই জমিয়ে রাখতে হবে । 

__ তা যেতে পারো ৷ কাঠ তো দরকার । বেশ তুমি চলে যাও 
জরগলে। . আমি শীকসজী নিয়ে আসি। 

মেয়েটি ঝুড়ি নিয়ে বাগানে শাকসজী তুলতে চলে গেল। এক 
বোঝা শাকস্জী তুলে সে ঘরে রেখে এল। আবার বড় একটা 
কলসী নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ডোবা থেকে জল আনতে গেল । 

ভল ভরে মাথায় বয়ে যখন নিয়ে আসছিল তখন কষ্ট হচ্ছিল 
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খুব। কলসীর ভারে ভাল করে হাটতে পারছিল না। হাফাচ্ছিল 
দানবের মনেও তা দেখে বেশ কষ্ট হল। সে ভাবল,” মেয়েটির মাথ! 
থেকে কলসীটা নিয়ে ঘরে পৌছে দিয়ে আসে । 

কিন্তু হৈ চৈ-এর ভয়ে দানবটা আর সে কাভটা করল না। এখন 
এসব করে দরকার নেই। তার চেয়ে ছেলেটার কাটা কাঠগুলোই 
সে একসময় এনে রাখবে । 

ছেলেটা এটাকে অরণ্যদেবের কাণ্ড বলে ধরে নিয়েছে । অরণ্যদেব 
কে দানব জানে না। সে শুধু জানে, কাঠগুলো বয়ে আনলে এরা 
খুশি হবে। 

এরপর দানবের কেমন যেন নেশা ধরে গেল। সে বসে বসে 
ওদের কাজকর্ম ছ্যাথে। ওকে কেউ দেখতে পায় না। ও কিন্ত 
লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখতে পায়। কান পেতে পেতে সে ওদের 
কথাবার্তা শুনবার চেষ্টা করে। 

আগে ওদের হাবভাব দেখে মোটামুটি ওদের বুঝতে পারত । 
এখন ওদের কথাবার্তা থেকেও সে মোটামুটি অনেক কিছু আন্দাজ 
করে নেয়। 

এইভাবে মান্গুবের ভাষার সঙ্গে তাঁর ধীরে ধীরে পরিচয় ঘটল। 
শিশু যেমন করে আস্তে আস্তে নিজের অজান্তেই ভাঁষা শিখে যায় 
দানবটাও তেমনি করে মানুষের ভাবা শিখে গেল। এখন সে. 
কথা শুনে অনেক কিছু বুঝতে পারে। 

এর মধ্যে সে বুঝে গেছে, ওই বৃদ্ধ চোখে দেখতে পান নী । ওর 
নাম গ্যলেসী। সে ওদের কথাবার্তা শুনে এটাও বুঝে গেছে__-ওরা! 
এখানকার লোক নয়। ওরা ওই দূরের কোন জায়গার মানুষ । 
কোন দুঃখে কষ্টে পড়ে ওরা এখানে এই জঙ্গলে আশয় নিয়েছে। 

দিনের বেলায় দানবটা লুকিয়ে থাকে নিজের ডেরায়। রাতের 
আধার নিবিড় হয়ে এলে ডেরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে-জঙগলে জঙ্গলে 
ঘুরে ফলমূল জোগাড় করে-_ 

আর ফেলিক্সের কেটে রাখা কাঠগুলো এনে ফেলে রাখে ওদের 
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ঘরের সামনে । 

। রোজ সকালে ঘরের সামনে কাঠের বোঝা দেখে ওরা অবাক হয়ে' 
যায়। এখন ওরাও বিশ্বাস করে, এ অরণ্যদেবের দয়া । তিনিই 
রোজ তাদের জন্যে কাঠ রেখে যাচ্ছেন। ওরা ছু'ভাইবোন এখন; 
অরণ্যদেবের ভক্ত । 


॥ জঙ্গলে রূপসী তরুণী ॥ 


একদিন এক ঘটনা ঘটল। 

জঙ্গলের মধ্যে হাজির হল এক বূপসী তরুণী । তার রূপে 
জঙ্গলের অন্ধকার দূর হয়ে সব জায়গা যেন আলো! হয়ে গেছে। 

ফেলিক্স ঘরের সামনে দাড়িয়েছিল। মেয়েটিকে দূর থেকে 
দেখেই পড়ি মরি করে ছুটে গেল তার দিকে । তারপর তার হাত 
জড়িয়ে ধরে বলল, সাফি তুমি! কি আশ্চর্য! তুমি কি করে 
এখানে এলে? এখানকার খোঁজ পেলে কিকরে? 

__ পেলাম । সাফি হাসি মুখে বলল, অনেক চেষ্টা করে তোমাদের 
খোঁজ পেলাম । শুনলাম তোমরা এখানে আছো । 

__ এই জঙ্গলে পথ চিনেআসা সোজা নয়_তুমি এলে কিকরে? 

__ভালোবাসার টানে। সাফি হাসিমুখে বলল, ভালোবাসার 


টানে সব কিছু করা সম্ভব। 
ফেলিক্স বলল, চল ঘরে চল । বাঁবা তোমার আসার কথা শুনলে 


খুব খুশি হবেন । 
সাফিকে নিয়ে ফেলিক্স ঘরের মধ্যে ঢুকল। দ্য লেসী বসে 


ছিলেন। সাফি তার হাত জড়িয়ে ধরল ! 
ফেলিক্স বলল, বাবা ৷ সাফি এসেছে তোমার কাছে। 
-সাফি? কোন্‌ সাফি? 
- তোমার বন্ধু আমেদ আবদুলের মেয়ে- প্যারীতে আমাদের 
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“পাশের বাড়িতে থাকতো । তোমার মনে নেই ? 

_মনে নেই আবার! বৃদ্ধ সাফির হাঁতখান! টেনে নিয়ে 
“বললেন, তোমার বাবা আমার কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 

শুধু বন্ধু বললেই যথেষ্ট বল! হয় না, সাফি বলল, আপনি 
বাবার নিজের আত্মীয়ের চেয়েও বেশী । আরবের সুলতানের চক্রান্তে 
ফরাসী পুলিশ যখন বাবাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরেছিল, তখন 
আপনিই তে বাবাকে জেল থেকে পালাতে সাহায্য করলেন । আর 
তার ফলেই তো৷ আপনাদের এই দুর্দশা । 

থাক মা ওসব কথা। বৃদ্ধ বললেন, ওসব কথা ভুলে যাও । 
কেমন করে ভুলবো সেসব কথা ৷ সাফি বলল, বাবাকে পালাতে 
সাহায্য করেছেন, এটা প্রকাশ হয়ে পড়লে সরকার আপনার সম্পত্তি 
কেড়ে নিয়ে আপনাদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিল । আমাদের জন্যেই 
আপনারা এ নির্বাসিত জীবনের কষ্ট ভোগ করছেন একথা ভুলি 
কেমন করে। 

--তোমার বাবার খবর কি মা? 

__বাবার কথ! আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন না । সাফি এবার 
ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, বাবার সঙ্গে আমি সম্পর্ক ত্যাগ করেছি । 

-সেকি! বৃদ্ধ চমকে উঠলেন, কি হয়েছে বলো তো । 

আপনি ফেলিক্সের বাবা_আমারও বাব! ৷. ফেলিক্স আর 
আমি ছেলেবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি। ফেলিক্সকেই আমি 
স্বামী বলে জানি। 

- প্যারীতে থাকলে তোমাদের তো এতদিন বিয়ে দিয়ে দিতাম । 

বাবা প্যারী থেকে পালিয়ে ইতালীতে চলে গেলেন।. পরে 
"আমাদেরও নিয়ে গেলেন ৷ তারপর আমার বিয়ে ঠিক করলেন অন্য 
“একট! লোকের সাথে_-আমি চলে এলাম চিরতরে । 

-সেকি! আবদুল যে এ রকম করবে স্বপ্নেও ভাবিনি । 

_ মান্তুষ সহজেই উপকার ভুলে যায় বাঁবা। মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ । 

_ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ মা। এই যে তুমি 
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ফেলিক্সের কথ! ভেবে চলে এসেছো, এই তো সত্যিকার মনুষ্যত্ব । 

এই সময় আগাথা এসে সাফিকে জড়িয়ে ধরে বলল, কি মজা ৷ 
এবার দাদার বউ এসে গেছে, আমার আর চিন্তা কি। 

সাফি লজ্জা পেয়ে বলল, দূর বোকা।। এখনও বিয়েই হয়নি», 
বউ হলাম কি করে। 

বৃদ্ধ লেসী হেসে বললেন, তোমার সে. খেদ আর থাকবে না মা. 
আমি খুব শীগগীর তোমাদের ছুটো হাত এক করে দিচ্ছি। 

মেয়েকে ডেকে বললেন, যা মা, ভালো৷ করে খাওয়া দাওয়ার: 
ব্যবস্থা কর। আজ বড় আনন্দের দিন । আজ রাতে আমি বীণায়, 


আমার সেরা সুর বাজাবো। 


॥ দানবের প্রতিহিংসা ॥ 


সাফি আর ফেলিক্সকে দেখে ওদিকে দানবের মনেও খুব ফুতি। 
ফেলিক্স সাফির হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। তাকে মাঝে মাঝে; 
আদর করে। ঘরের মধ্যে বসে লুকিয়ে দেখতে দেখতে দানবের 
মনট। খুসিতে ভরে ওঠে। 
সে ভাবে, আহা, 
থাকত। তাহলে সে-ও তে তার 
পালার মাঝে ঘুরে বেড়াতে পারতো ! 
কান বাৱে কোনে ত খাতে DEI 
না। এখন দানব মানুষের অনেক কিছু জেনে গেছে। 
সে আর নিজেকে অন্য কিছু ভাবে না। সে এখন নিজেকে মানুষই 
ভাবতে শিখে গেছে। তার ধারণা হরে গেছে, এখন আর মানুষ 
তাকে কিছু বলবে না। এতদিন মানুষের পাশাপাশি বাস করে 
মানুষ সম্পর্কে ভয় তার অনেকটা ভেঙে গেছে। এমন কি তাঁর 
মনে এই বিশ্বাস জন্মে গেছে, লেসী পরিবারের লোকজন তাকে, 
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তারও যদি অমন একট! রূপসী সঙ্গিনী: 
হাত ধরে এমনি করে জঙ্গলে গাছ 


‘দেখলে কিছু বলবে না । ' তাকে বেশ সহজ ভাবেই নেবে । 

নিজেকে সে লেসী পরিবারের একজনই ভাবতে আরম্ভ করেছে । 
ফেলিক্স আর সাফির ওইরকম জোড় বেঁধে ঘোরা ফের! দেখে তার 
মনেও ওধরনের ইচ্ছা জাগে । 

মনে মনে ভাবে, একদিন সে বৃদ্ধ লেসীর সামনে গিয়ে নিজের 
সব কথা বলবে। বুদ্ধ নিশ্চয়ই সহানুভূতি দেখাবেন তার প্রতি ৷ 

তার কথা শুনে দয়া হবে ওদের প্রত্যেকের । সেদিন ফেলিক্স 
আর সাফি হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছিল। দানবটা মাঁথাটা বের 
করে তাদের দেখছিল। আর সেই সময় সাফির চোখ পড়ল তার 
"উপর 

আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণফাটানো চিৎকার । ফেলিক্সের চোখ পড়ল 
তার ওপর। ফেলিক্সও চিৎকার শুরু করল । দৌড়ে এল আগাথা। 

_দীনব দানব । ওদের চিৎকারে ততক্ষণে সমস্ত বন কেঁপে 
উঠেছে। বাইরে থেকে লোকজন ছুটে আসছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে । 

দানব এতক্ষণ হা করে সব দেখছিল। সে যে এখনও এত ঘেন্নার 
পাত্র হয়ে আছে, ত! যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না । 

এই সময় গুডুম গুড়ুম করে গর্জে উঠল বন্দুক । কে একজন 
বন্দুক থেকে গুলি ছু ডেছে দানবের মাথা লক্ষ্য করে। গুলিট! মাথায় 
না লেগে তার কীধে লাগল। কাধ ফুটো করে গলগল করে রক্ত 
পড়তে লাগল । k এ 

মুহূর্তে ভয়ংকর হয়ে উঠল দানবের মুখ। 
মূতিতে বেরিয়ে এল তার ডের! ছেড়ে। 
লাগল প্রাণভয়ে । 

দানব ছুটতে লাগল গভীর জঙ্গলের মধ্যে । তার চোখে 
প্রতিহিংসার আগুন ঝরছে। সে বুঝতে পারল মানুষ কোনদিন 
তাকে মানুষ মনে করবে না। সে মানুষের শক্ত। সেও মানুষকে 


শত্ৰু ভাববে। মানুষকে পেলে নির্মমভাবে সে গলা টিপে মেরে 
ফেলবে। 


সে হাত তুলে ভয়ংকর 
লোকজন ছুটে পালাতে 
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মনের মধ্যে যন্ত্রণা আর দাহ নিয়ে দানব ছুটতে লাগল ৷ 
জার্মীনীর সীমানা পার হয়ে ঢুকে পড়ল সুইজারল্যাণ্ডে। তারপর 
চলে এল জেনেভার কাছাকাছি। 

এখানে এসে সে এবার দম নিল । 

চারধারে পাহাড় । হঠাৎ তার চোখ পড়ল এক সুন্দর ফুটফুটে 
কিশোরের দিকে । কিশোরটি একমনে নদীর নীলজলের ধারে, 
বসে মাছ ধরছিল । 

দানব যে একেবারে পিছনে এসে দাড়িয়েছে, সে দিকে তার হুশ 
নেই। 

দানব ছেলেটির পিছনে দাড়িয়ে তার কাধ চেপে ধরল। ছেলেটি 
চমকে তার দিকে ফিরে তাকাল । আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ফাটানো 
আর্তনাদ, বাচাও-_বাচাও-_ 

দানব তার লোহার মতো কঠিন আহ্ুল দিয়ে চেপে ধরল “ 
ছেলেটির গলা ॥ মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল তার চিৎকার। আন্গুলের 
চাপে তার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল। নীল হয়ে 
গেল তার মুখ৷ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যাচ্ছিল তার দেহ। 

দানব সেটা ধরে ফেলে হাত দিয়ে তুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল 
নদীর জলে । 

নদীর বুকে বড় একটা আবর্ত তুলে ছেলেটির মৃতদেহ কোথায় 
কোন অতলে মিলিয়ে গেল । 


॥ ভিক্টরের শপথ ॥ 


ভিক্টর মোটামুটি স্বস্থ হয়ে পড়েছে! 
‘ভাল প্রাণ ঢেলে বন্ধুর সেবা করেছে। এখন ভিন্টর অনেকটা 


স্বাভাবিক হয়ে গেছে! 
একদিন সে বাবার চিঠি পেল ৷ চিঠি পড়তে পড়তে তার সারা 
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মুখে বিষগ্ন্ডা ছড়িয়ে পড়ল। বাবার চিঠিতে শুধু দুঃখ আচ 
শোকের খবর। তার আদরের ছোট ভাই উইলিয়ামকে কে 
যেন গলা টিপে মেরে ফেলে নদীর জলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। 
- তাঁদের. বাঁড়ির দাসী জাষ্টিনকে পুলিশ ধরেছিল। - তার জামার 
ভিতর নাকি পাওয়া গিয়েছিল উইলিয়ামের সোনার লকেট । 

পুলিশের জেরার উত্তরে সে বলেছিল__অন্তান্যদের সঙ্গে সেও 
উইলিয়ামকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। খুঁজতে খুঁজতে রাত হয়ে 
যাওয়ায় সে একটা গোলাবাড়িতে আশ্রয় নিয়ে খড়ের গাদায় ঘুমিয়ে 
পড়েছিল। সেই সময় কেউ এই লকেটটা গুজে রেখে গেছে তার 
জামার মধ্যে । 

পুলিশ তার কথায় বিশ্বাস করেনি । তাকে ধরে জেলে পুরেছিল । 
বিচারে তার ফীসিও হয়ে গেছে । 

উইলিয়ামের মৃত্যুর পর এলিজাবেথ খুব শোকার্ত হয়ে পড়েছে । 
সে সব সময় চুপচাপ বসে বসে ভাবে । ভিক্টর আজ ছয় বছর হল 
বাঁড়িছাড়া । কোন খোঁজ খবর করে না। এলিজার ধারণা হয়েছে, 
ভিক্টর বোধহয় অন্য কোন মেয়েকে ভালোবেসেছে। এই সব বথা 
ভেবে ভেবে সে মন খারাপ করে বসে থাকে । ভিন্টরের কাছ থেকে 
কোন জবাব না পেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে । 

বাবার চিঠি পড়ে ভিক্টরের মনটা কেমন দুঃখে ভরে উঠল, আবার 
কঠিন হয়ে উঠল রাগে । ছোট ভাই উইলিয়ামের মৃত্যু রহস্য সে 
এখানে বসেই বুঝতে পারছে । এ আর কারো! কাজ নয়_এ কাজ 
ওই দানবের যে দানবটাকে সে নিজের স্বপ্ন সাধ দিয়ে স্থষ্টি করেছিল। 

ভিক্টর এবার এলিজাকে চিঠি লিখতে বসল । 
চিঠিতে লিখল_ 
প্রাণের এলিজা, 

বাবার চিঠি পড়ে 
এবং তোমার চলে যাবার ইচ্ছা--এই তিনটি 
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সব জানতে পারলাম । উইলিয়ামের মৃত্যু, জাষ্টিনেরঃফাসি 
ব্যাপারই আমার পক্ষে মারাত্মক 


ফ্রাংকেনাষ্টন_৪ 


এবং তোমাকে বাসি ডিভি বাপরে উর নিবি 
আসল ঘটনাটা তোমাকে খুলে বলা দরকার । তু 
১" বলতাম। এখানে এসে আমি ওই 
থেকেই জড়ের বুকে প্রাণ সঞ্চারের কখ॥ নর 
বিষয়ে দিনরাত গবেষণা শুরু করি। দীর্ঘকাঁলের চে*স বিভিন্ন উপাদান দিয়ে 
একটা নরদেহ নির্মাণ করি, তার বজ্ের শক্তি দিয়ে তার মধ্যে গ্রাণ সব করতেও 
সক্ষম হই। ভেবেছিলাম আমি এমন দেবতা সৃষ্টি করবো যার সাহায্যে করা 
যাবে অনেক ভালো ভালো কাজ । কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি সৃষ্টি করলাম জানো? 
"আমার গবেষণায় সুষ্টি হল একটি ভয়ংকর দানব । 
সেই দানবটাই দিনের পর দিন করে চলেছে তাওব__বীভৎস নরহত্যা ৷ আমার 
ভাই উইলিয়ামকেও যে দানবটা মেরে ফেলেছে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। 
আর বেচারা জাষ্টিন। বিনা দোষেই তার ফাসি হয়ে গেল। সুতরাং এবার 
তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো, এ সব কিছুর জন্য আমিই দায়ী। 
তবে এও তোমাকে বলছি এলিজা, ওই দানবকে আমি শেষ করবোই। 
আমি ওর নষ্টা, আবার আমিই ওর ঘাতক । সাধারণ বন্দুক রিভলভারে ওর 
কিছু হবে না। তাই আমি পারমাণবিক শক্তি দিয়ে এমন একটি আণবিক 
বোমা তৈরী করব স্থির করেছি যার আঘাতে দানবের মৃত্যু অনিবার্য । 
পরমাণু বোমা দিয়ে আমার সৃষ্টিকে আমিই ধ্বংস করবো, এ আমার শপথ । 
এখন থেকে আমি দিনরাত ওই দানবটাকে খুঁজে বেড়াবো__এ কাজ করতে. 
গিয়ে হয়তো আমার মৃত্যুও হতে পারে । আমার মৃত্যুর খবর পেলে তুমি কোন 
ভালো ছেলেকে দেখে শুনে বিয়ে করে ফেলো। মনে রেখো তোমাকেই আমি 
চিরদিন প্রাণের চেয়েও ভালোবেসেছি। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনা করতে গিয়ে 
' এ ভালোবাসা ব্যর্থ হয়ে গেল। ইতি 


তোমারই ভিন্টর 


। ভিক্টরের পরমাণু বোম! ॥ 


ভিষটর ক্রাংকেন্িন আবার তার ল্যাবরেটরীতে গবেষণায় মগ দিনের 
“দর দিন রাতের পর রাত সে গবেষণা ক’রে চলেছে। 


৫০ 


এর আগেরবার তার গবেষণা! ছিল স্থষ্টির, এবারের গবেষণা 
ধ্বংসের। সে দেখেছে বিশ্বের বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে কোটি কোটি 
পরমাণ, সমস্ত শক্তি নিয়ে বিরাজ করছে। সে ওই পরমাণ, শক্তি 
দিয়ে একটা ভয়ংকর শক্তিশালী মারণান্ত্র তৈরী করতে চায়। এই 
. মারণাস্ত্র হবে দানবের মৃত্যুশেল । 
স্থষ্টির চেয়ে ধ্বংস করা খুব সোজা । দানব স্থষ্টি করতে ভিন্টরের 
অনেক বছর কেটে গিয়েছিল । কিন্তু পরমাণু বোম! বানাতে দেশী 
, দিন লাগল ন1। 
পরমাণু বোমা বানানো যেদিন শেষ হল, ভিক্টরের মনে যেন 
আবার এক প্রচণ্ড শক্তি জেগে উঠল । আসলে বৌমাটাই তার মনের 
অধ্যে নতুন করে শক্তি এনে দিয়েছে। এখন আর ওই দীনবটাকে 
ভয় করার কিছু নেই। 
বোম! হাতে নিয়ে ভিক্টর চিৎকার করে বলল, শয়তান, এবার 
তোর খেল খতম। 
“যেন দীনবটাকে সামনে পেলে এই মুহুর্তে তাকে চুর্ণবিচুর্ণ করে 
“দিত । 
টেবিলের উপর বোমাটা রেখে ভিক্টর তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল । 
এইটুকু বস্ত । কিন্তু কি ভয়ংকর এর শক্তি । এক নিমেষে ধ্বংস 
করে দিতে পারে অনেক কিছু : দানবের ওই অতবড় লোহার মতো 


শরীর বোমার আঘাতে টুকরো! টুকরো হয়ে কোথায় উড়ে যাবে । 
তাকেও তো মরতে হবে। এই 


(বোমার বিক্ষোরণে আশে পাশে যারা থাকবে, তাদেরও মৃত্যু 


ক্মনিবার্ধ। বোমাটি তাকেই ছুঁড়তে হবে, দানবের সঙ্গে তার মৃত্যুও 


"অনিবাৰ্য । 
ভিন্টরের হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। বাঃ। বেশ। সে এই 


আারণাস্তরের অষ্ট । মার 


ভিক্টর তন্ময় হয়ে তাঁকিয়ে রইল ওই ভয়ংকর বোমাটার পানে । 

হঠাৎ দরজায় ঠক ঠক শব্দ। 

ভিন্টর চমকে উঠল। দানবটা ফিরে এল নাকি। তাড়াতাড়ি 
উঠে দরজ! খুলে দেখল__এলিভা দীড়িয়ে। 

ভিন্টর বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে বলল, একি। এলিজা। 

এিজ। হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকে চেয়ারে বসে বললঃ হ্যা, আমিই; 
তোমার সেই এলিজ1। 

-আমার চিঠি পাওনি ? 

_ তোমার চিঠি পেয়েই ছুটে এলাম তোমার কাছে। আমিও 
তোমার সাথে মৃত্যু বরণ করবো । 

_ তুমি কি পাগল হয়েছো৷ এলিজা'। ভিক্টর এলিজার পাশে 
বসে বলল, তোমার মতো! এত সুন্দর মেয়ে মরতে যাবে কোন্‌ 
অপরাধে ? । 

_ তুমি বা তাহলে মরতে প্রস্তুত হয়েছো কেন? 

_ আমার না মরে কোন উপায় নেই। চির স্্ান হাসল । 
আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে মৃত্যু মধ্যে দিয়ে । যে দানবটা। 
আমি গড়েছি, তার মৃত্যু মানে 'আামারও মৃত্যু । দানব. গড়া আমার 
বিরাট অপরাধ | 

_ না কোন অপরাধ নয়, এলিজ। দৃঢ়কণ্ডে বলল, দানব গড়ে 
তুমি কোন অপরাধ করনি। তুমি বিজ্ঞানের সাধন! বরেছো। 
জড়ের বুকে প্রাণ সঞ্চার করেছে।। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ যে 
যুগান্তকারী ঘটনা । এর জন্যে তুমি কেন নিজেকে শেষ করবে? 

__দাঁনবটা যে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে, তার জন্যে আমিই 
তো দায়ী। আমার সবসময় উইলিয়ামের কথ। মনে পড়ে 
ভাপ্টিনের কথা মনে পড়ে_মনে পড়ে আরও অসংখ্য নিরীহ 

নরনীরীর কথা-_মনে হয় তাঁদের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী । 

- না তুমি দায়ী নও ভিক্টর। এলিজ। ভিক্টরের হাত ধরে 
বলল, মিছিমিছি তুমি মন খারাপ করে এসব কথা৷ ভাবছো ॥ 
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দানবটা একট। আকস্মিক দুর্ঘটনা । বিজ্ঞান গবেষণায় এমন হামেশাই ৪ 
হয়। তোমার ভাই এবং অন্যান্যের মৃত্যু এই ছূর্ঘটনারই ফল ৷ 
তোমাকে বাঁচতে হবে ভিক্টর | 

আমাকে বাচতে হবে বলছো ? 

»স্থ্যা, তোমাকে বাচতে হবে_ বিজ্ঞানের জন্যে বাচতে হবে, 
আমার জন্যে বাঁচতে হবে । 

_তুমি আমাকে নতুন জীবন দিলে এলিজা। ভিক্টর এলিজার 
হাত ধরে বলল, আমি জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম__ 
অন্ধকারে কোন পথ দেখতে পাচ্ছিলাম না_-তুমি আমাকে পথ 
দেখালে । আমি আবার নতুন করে বাঁচবো_-আবার নতুন গবেষণা 
করবো-এবার এমন কিছু স্থ্টি করবো! যা মানুষের জীবনে শুধু 
কল্যাণই এনে দেবে। কিন্তু তার আগে তো ওই মূতিমান অকল্যাণ 
দ্বানবটাকে শেষ কর! দরকার । 

সে তুমি করো । তবে এখন তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতে. 
হবে। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। 

-_এখন বাড়ি গিয়ে কি করবো? 

-_-বাঁড়ি গেলে মনট! অনেক ভালো হবে। কাজকর্মে আবার 
নতুন উৎসাহ পাবে। আর তাছাড়া_ 

তাছাড়া কি এলিজা ? 

._আমিও আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না। তুমি 
বাড়ি ফিরে চলো ভিক্টর | 

এলিজার কথা শুনে খুশিতে ভিষ্টরের মনটা ভরে উঠল । 

এলিজাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, তাই হবে এলিজা, 
তাই হবে। 

ভিক্টর এলিজার সঙ্গে দেশের বাড়িতে ফিরে এসেছে । ওকে 
‘পেয়ে সবাই খুব খুশি । 

ভিন্টুরের বাবা বললেন, তোমাকে আর ইনগ্োলডস্টাডে ফিরে 
যেতে হবে না ভিক্টর । তুমি এখানেই বড় ল্যাবরেটরী বানিয়ে মনের 
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সুখে রিসার্চ কর। যন্ত্রপাতি যা লাগে আনিয়ে নাও । টাকার 
অভাব হবে না। { 

ভিক্টর ভেবে দেখল, বাবার এ প্রস্তাব মন্দ না। গবেষণা করাই 
যখন মূল লক্ষ্য, তখন সেটা তো এখানে বসেও হতে পারে। এখানেই 
ভাল একট! ল্যাবরেটরী বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে। মোটামুটি 
মন স্থির করে ফেলল ভিক্টর ৷ 

এর মধ্যে ইনগোলডস্টাড থেকে বন্ধু ক্লারভালের চিঠি এসে 
হাজির হল। ক্লারভাল লিখেছে__ 


প্রিয় বন্ধু ভিক্টর, 

তুমি চলে যাবার পর আমি ভাষা শিক্ষার ক্লাশে ভতি হয়েছি। প্রাচীন গ্রীক 
ল্যাটিন আরবী সংস্কৃত ইংরাজি রাশিয়ান ও ইতালীয়ান ভাষা শিখতে শুরু করেছি, 
নিয়ম করে । আগামী ইষ্টারের ছুটিতে বিশ্ববিদ্বালয় তিন সপ্তাহের জন্য বন্ধ 
থাকবে। ওই সময় আমি এক বন্ধুর সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডে তার বাড়িতে যাবো । 
স্কটল্যাণ্ডের লেক অঞ্চলের জল হাওয়া খুব ভালো, আর সেখানকার প্রাকৃতিক 
সৌনর্যও অন্থপম। তুমি যদি এই সময় আসতে পারো! খুব ভালো হয়। আমার 
বন্ধু তোমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সে তোমার একজন 
গুণমুগ্ধ । তুমি এলে আমাদের সময় খুব আনন্দেই কেটে যাবে । আসবে, 
কিন! চিঠি দিয়ে জানাও । আমার প্রীতি নাও। 

ইতি, তোমার বন্ধ 
ক্লারভাল 

এই চিঠিখানা পাবার পর. আবার সব গোলমাল হয়ে গেল । 
ভিন্টরের মন নেচে উঠল বাইরে যাবার জন্যে। মন যার স্বাধীন, 
পাখির মতো, তার কি ঘরের বাধন সয় । 

ভিক্টর মনের খুশিতে চিঠিখানা নিয়ে ছুটল এলিজার কাছে। 

-__এলিজা, এলিজা, এই দ্যাখ ক্লারভাল চিঠি লিখেছে। 

_কি লিখেছে ক্লারভাল ? এলিজা হাসিমুখে বলল, ইষ্টারের 
ছুটিতে বাড়ি আসছে বুঝি? | 

না বাড়ি আসছে ন!। আমাকেই যেতে লিখেছে। 
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_ তোমাকে যেতে লিখেছে! এলিভা বিযূঢ কণ্ঠে বলল। 

_ হ্যা আমাকে যেতে লিখেছে। ভিক্টর খুশিভরা গলায় বলল, 
ও এক বন্ধুর সঙ্গে স্বটল্যাণ্ডে ছুটি কাটাবে, আমাকেও আমন্ত্রণ 
জানিয়েছে। ২ 

-_তুমি যাবে? 

_বাঁঃ। যাব না কেন? I 

_বেশ। যাও তাহলে। এলিজা চুপ করে গেল। ওর 
মুখে ছড়িয়ে পড়ল বিষগ্নতার ছায়া । 

ভিক্টর এবার কিছুটা অপ্রস্তুত হল । এতক্ষণ সে নিজের খুশি 
নিয়েই কথা বলেছে। তার কথায় যে এলিজার দুঃখ হতে পারে, 
তা সে ভাবেনি। 

তাই এবার জিজ্ঞাসা করল, কি হল? তুমি চুপ করে গেলে 
কেন? 

এমনি চুপ করে গেলাম । এলিজা চলে যাবার জন্যে পা 
বাড়াতেই ভিষ্টর তার হাত ধরে বলল, না__তুমি যেতে পারবে নাঁ। 
কি হয়েছে বলে যাও। 

_-কিছু হয়নি। এলিজা হাত ছাঁড়াবার চেষ্টা করল। 

__না হয়েছে। > 

_বলছি কিছু হয়নি। তুমি চলে যাও না বন্ধুদের কাছে। 
দরকার কি এখানে থেকে। 

বলতে বলতেহু হু ক 
দিয়ে জলের ধার! গড়িয়ে পড়ল । 

ভিক্টর ব্যস্ত হয়ে বলল, আরে 
লক্ষ্মীটি । 

এলিজ। কাদতে কীদতে বলল, 
এখানে ফিরিয়ে এনেছিলাম। কত কষ্ট করে (৫ 
এনেছি। সে শুধু ঈশ্বরই জানেন । 

_ তুমি চিন্তা করো না এলিজা, 
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রে কেঁদে ফেলল এলিজা । ওর ছু" চোখ 
তুমি কাঁদছে কেন? কেঁদে না 


তোমাকে কি চলে যাবার জন্যে 
তামাকে এখানে 


ভিন্টর ওকে সান্তনা দিয়ে বললঃ 


আমি যাচ্ছি সাময়িকভাবে ছুটি কাটাতে-স্কটল্যাণ্ডের জলবায়ু 
স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো । ওখানে কিছুদিন থাকলে আমার স্বাস্থ্যের 
উন্নতি হবে। J 

এবার এলিজা একটু নরম হল। সত্যি, ভিষ্টর খুব রোগা হয়ে 
গেছে। ওর স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়াটা খুব দরকার । স্কটল্যাণ্ডে কিছু 
দিন থাকলে যদি স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, তা তো ভালোই। এবার সে 
বলল, তুমি স্কটল্যাণ্ড থেকে এখানে আবার ফিরে আসবে তো? 

নিশ্চয় ফিরে আসবো৷। এখানকার মাটির সঙ্গে আমার বন্ধন। 
তাছাড়া তুমি আছে| আমার আলোকের দূতী। তোমার কাছে না 
এসে কি আমি থাকতে পারি। 

_বেশ । তাহলে যেতে পারো ৷ ক্লারভালকে চিঠি লিখে দাও-_ 
কিভাবে কখন তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে । 


_আমি আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি। খুশিভরা গলায় ভিক্টর 
বলল, তোমার মনে কোন দুঃখ নেই তো। { 


_ন|। এলিজার মুখে এবার হাসি। 


॥ দানবের মুখোমুখি ॥ 

ভিক্টর ক্লারভালকে চিঠি লিখে দিয়েছে, শীগগীর সে গিয়ে ওদের 
দলে যোগ দিচ্ছে। এলিজ্বাকেও বোঝাতে পেরেছে যে এতে ওর 
ভালোই হবে। 

ভিক্টর এখন আগের সেই বিষগ্টা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে 
পেরেছে। জেনেভার বাড়িতে দিনগুলো বেশ ভালোই কাটছে। 

জেনেভার বাইরে পাড়ার্গায়ে ওদের একটা বাগানবাড়ি আছে। 
বিশাল এক লেকের ধারে সেই বাগানবাড়ি। 

ভিন্উর একদিন চলে গেল সেই বাঁড়িতে। একটা নৌকা নিয়ে 
লেকের জলে দাড় বাইতে লাগল । ছাড় বাইতে বাইতে চলে এল 
লেকের অন্য পারে। সেখান থেকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। 
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ভিন্টর লেকের পারে নেমে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে গেল। 
সামনে দিগন্ত বিস্তৃত তুষারের রাজ্য । ভিক্টর পাহাড় থেকে নেমে 
নীচে তুষারের ওপর দাড়াল । 

হঠাৎ তার চোখ পড়ল দূরের কোন চলমান জীবের দিকে । কি 
যেন একটা আসছে । অনেকটা মাতালের মতো! হেলে ছলে। 
সার! শরীর তুবারে ঢাকা । 

ভিন্টরের বিজ্ঞানীর মন। কি জীব ওটা জানার জন্যে কৌতুহল 
হল। কি জীব হতে পারে? অত লম্বা? যেন একটা শ্বেত 
পাথরের স্তম্ভ । ভিক্টর দাড়িয়ে রইল। চলমান স্তশ্তটা কাছে 
আসতে লাগল। 

আর সেই সময়ই ভিক্টর ভীষণ চমকে উঠল। এটা তে সেই 
দানব। তার নিজের হাতে গড়া সেই ভয়ংকর বিভীষিক! ৷ সামনে 
এগিয়ে যাবার পথ নেই, আবার পিছনেও যাবার উপায় নেই । 
তাহলে নিজের সৃষ্টির হাতেই তাকে মরতে হবে। ইস। সেই 
বোমাটা সঙ্গে আনা হয়নি । দানব এখনি এসে তার গলা! টিপে মেরে 
ফেলবে । ভয়ে ভাবনায় ভিক্টরের নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল! 
সে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগল । 

দানব খুব কাছে এসে দাড়াল । তার মাথার বড় বড় চুলে সাদা 
তুষার জড়িয়ে অদ্ভূত দেখাচ্ছে । চোখ রক্তলাল। ভিক্টর ভয়ে চোখ 
বুজল। 

কিছুক্ষণ পরে কোন সাড়া শব্দ ন! পেয়ে সে চোখ খুলল । 
দানবট!| সামনে বসে আছে। ঠিক যেন পোষ! কুকুর। ভিক্টর 
অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল । 

দানব বলল, আমার ভাগ্য ভালো তাই তোমার দেখ| পেলাম 
প্রভু । 

ভিন্টর বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তুমি আমাকে চেন! 

_বাঃ। নিজের সষ্টাকে চিনবো না আমি । 

-_তুমি মানুষের ভাষায় কথা বলতে শিখলে কিভাবে? আমি 
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তো! তোমার মুখে ভাষা দিইনি । 

--আমি একদল মানুষের পাশে ছিলাম অনেকদিন। তাদের 
কাছে শুনে শুনে শিখেছি । 

_ মানুষের ভাষা তো! শিখেছো, কিন্তু মানুষের আচার আচরণ 
তো শেখোনি। তুমি হয়েছে! তো ভয়ংকর দানব । 

_দানব যদি হয়ে থাকি সে তবে তোমার জন্যেই হয়েছি । তুমি৷ 
আমাকে যেভাবে গড়েছো, আমি তাই তো হয়েছি। এবার আর 
ভিন্টুরের মুখে কথা জোগাল না। দানবের কথা তো সত্যি। সেই 
তো বিকট লম্বা বীভৎস এক অতি-মান্ুষ করে গড়ে তুলেছে। 

কথা৷ ঘোরাবার জন্যে ভিক্টর বলল, তুমি আমার ভাইকে মেরে' 
ফেলেছো কেন? 

_তোমার ভাই! দানব এবার অবাক হল, তোমার ভাইকে 
আবার কবে মারলাম। 

_জেনেভার একটা নদীর ধারে তুমি সুন্দর একটা ছেলেকে 
মেরে নদীতে ফেলে দাওনি ? 

দানবের এবার মনে পড়ল। সে দুঃখিত স্বরে বলল, সে যে 


দম আটকে গিয়েছিল । আমার এ বিকট চেহারা সে সহা করতে 
পারেনি। 

হঠাৎ দানব হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল, তুমি আমাকে এমন 
বিকট করে স্থষ্টি করলে কেন প্রভু? স্থষ্টি যদি করলে তবে সুন্দর 
করে করলে না কেন। বলতে বলতে দানবটা ভিষ্টরের পা জড়িয়ে 
ধরল। ওর ওই কীদা দেখে ভিন্টরের মনটাও কেমন হয়ে গেল । 

সে বলল, আমি তো সুন্দর করেই গড়তে চেয়েছিলাম । কিন্তু 
কিছু ভুলের জন্যে তোমার চেহারা এরকম বিকট হয়ে গেল। এর 


পর যাকে স্থষ্টি করব, তার বেলা এই ভুল হবে না। সে দেখতে হকে 
খুবই সুন্দর । 
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দানব ভিক্টরের পায়ে পোষা কুকুরের মতো মাথা ঘষতে ঘষতে 
বলল, তুমি আমার জন্যে একটি সাথী স্থষ্টি করে দাও প্রভু । 

হুঃ। তারপর তোমরা দুজনে মিলে মানুষের রাজ্য শ্মশান, 
করে ফেলবে । 

না প্রভু, আমি কথা দিচ্ছি। আমি আমার সাথী পেলে 
মানুষের রাজ্য ছেড়ে চলে যাবো । কোন নির্জন অঞ্চলে_ সেখানে 
আমরা ছুজনে ঘরসংসার করবো মানুষের মতো । দাও তুমি,. 
তাড়াতাড়ি আমার জন্যে একটি সাথী এনে দাও । 

_ সাথী পেলে মানুষের উপর কোন অত্যাচার করবে না তো? . 

করবো না।. কথা দিচ্ছি। দানবের কথার কোন নড়চড' 
হয় না। তুমি আমাকে সাথী এনে দাও। 

_ বেশ দেব। আমি স্কটল্যাণ্ডে যাবার পথে লণ্ডনে থাকবো। 
সেখানেই বসে গড়বে তোমার সাথী। তুমি লণ্ডনে আমার সাথে 
দেখা করো । লণ্ডনে তুমি যেতে পারবে তো? 

-_খুব পারবো । সব জায়গায় যাবার ক্ষমতা আমার আছে। 
আমি এবার চলি প্রভু । দানব বিদায় নিয়ে তুষারের বুকের উপর; 
দিয়ে হেঁটে কোথায় মিলিয়ে গেল । 


॥ সুন্দরী মেয়ের মৃতদেহ ॥ 

স্বটল্যা্ড যাবার প্রথে ভিক্টর লণ্ডনে নেমে পড়ল। উঠল, 
ইলিশিয়াম হোটেলে । পরদিন এক হাউসিং এজেন্সির সঙ্গে কথ! 
বলে ভিক্টর লগ্ুনের উপকণ্ঠে নির্জন জায়গায় একটি বাড়ি ভাড়া করে 
ফেলল । কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালমশলাও- 
জোগাড় করে বসল। তারপর যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজিয়ে ফেলল 
সুন্দর একটি ল্যাবরেটরী |, 

এক অন্ধকার রাতে হাজির হল দানব । কোথা থেকে জোগাড় 
করেছে লম্বা একটি ফুলপ্যান্ট আর লম্বা কোট ; মাথায় বিরাট এক- 


৫৯ 


টুপি কপালের দিকে অনেকটা নামানো । 

ভিক্টর বলল, এই গ্যাখো। আমি সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে বসে . 
আছি। আসল জিনিসটার অভাবে কাজ শুরু করতে পারছি না I 

কোন্‌ জিনিসের অভাবে প্রভু ? 

__আদমার একটা টাটকা মৃতদেহ দরকার। এবং সে মৃতদেহ 
হবে কোন সুন্দরী মেয়ের । 1 

_.. __ সেরকম মৃতদেহ আমি ঠিক জোগাড় করে আনবো । 

বেশ তুমি জোগাড় করে আনো৷। যেদিন আনবে সেইদিনই 
আমি কাজ শুরু করে দেব। 

ঠিক আছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি সুন্দর একটা মেয়ের 
স্ৃতদেহ এনে দেব_খ্ব তাড়াতাড়ি 

এই বলে দানব প্রায় ছুটে চলে যাচ্ছিল। 

শোন শোন। ভিক্টর তাকে ডাকল, তুমি কিন্তু তাড়াহুড়ো 
করতে গিয়ে কোন মেয়ের গলা টিপে ধরে তাকে মেরে নিয়ে 
এসো নাকিন্ত। 

শীনা-আমি কবরখানা থেকেই কোন মেয়ের মৃতদেহ 
নিয়ে আসবো। 

এই বলে দানব হন হন করে বেরিয়ে গেল । 

ক'দিনের মধ্যেই সে একটি সুন্দরী মেয়ের মৃতদেহ এনে হাজির 
হল। মেয়েটির বয়স বেশী নয়। দেখতে অপূর্ব সুন্বরী। সত মারা 
গেছে। বিকেলের দিকেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। দাঁনব 
তাকে তুলে এনেছে। বুদ্ধি করে একটা বস্তায় ভরে এনেছে পাছে 
কারো চোখে পড়ে। 

ভিন্টরের নির্দেশে মৃতদেহটা! টেবিলের উপর শুইয়ে দেওয়া 
হল। উজ্জল আলোর নীচে মুতদেহটাকে জীবন্ত মনে হচ্ছে। 
মুখে এখনও মৃদু হাসির রেখা । 

_ কতদিন লাগবে একে বাঁচিয়ে তুলতে? দানবের গলার 
স্বরে প্রচণ্ড আকুলতা। 
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» ভা কি বলা যায়! ভিক্টর হেসে বলল, আমি আজ থেকেই 
কাজ শুরু করছি। দেখা যাক কতদিন লাগে । 

_ আমি তাহলে তোমার বাড়িতেই থেকে যাই? 

_ নানা, এখানে তুমি থাকলে আমার কাজের ব্যাঘাত হবে। 
আর তাছাড়া কাজ শেষ হলে আমাকে ঝড়বৃষ্টি বজপাতের জন্তে 
. অপেক্ষা করতে হবে। 

_ বেশ। বড়বৃষ্টির রাতে তুমি এর দেহে প্রাণ দেবে, আর 
আমি সেই ঝড়বুষ্টির রাতে তোমার এখানে হাজির হয়ে আমার 
সাথীকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবো । 

_ ঠিক আছে। তাই হবে। প্রথম ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাতের দিন 
তুমি এসো । >= রত 

দানব! বিদায় নিয়ে চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই রাস্তার 
উপর শোনা গেল হৈ চৈ টেঁচামেচির শব্দ । একসঙ্গে অনেক 
লোকের ভয়ার্ড আর্ডনাদ-_পুলিশের হুইসেল ।. 

'ভিষ্টর সেই মৃতদেহটার সামনে দাড়িয়ে ভালোভাবে তাকে লক্ষ্য 
করছে। এমন সময় হুড়মুড় করে দানবটা এসে হাজির । 

_ কিব্যাপার? তুমি আবার এলে কেন! 

_ রাস্তার মানুষ আর পুলিশ আমাকে তাড়া করেছে। আমি 
তোমার এখানে লুকিয়ে থাকবো । নীচের দরজা বদ্ধ করে দিয়ে 
এসেছি। র 
- এখানে লুকিয়ে থাকার জায়গা কোথায়? ভিক্টর বিব্রত 
কণ্ঠে বলল, এখুনি পুলিশ এসে হাজির হবে। তোমাকে আর 
এই মৃতদেহ দেখতে পেলে আমার কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছো ? 

_ খুব পারছি। তাহলে আমাকে কি করতে বলো? 
__তুমি কি করবে আমি কিছুই বলতে পারছিনা। . 

_ পুলিশ আর লোকজন মিলে আমাকে আক্রমণ করেও 
কিছু করতে পারবে না । মাঝ থেকে ওরাই মরবে! 

সে তো আরও বিপদ। এখন কি উপায় ? ভিক্টর চিন্তিত 
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সুখে বলল। 
_আমি বরঞ্চ মৃতদেহটা নিয়ে তোমার ওই জানল! দিয়ে 
‘উলটো দিকের বাগানে লাফিয়ে পড়ি । ওখানে আমাকে কেউ 
দেখতে পাবে না । 
যা হয় করো। ওই শোন দরজায় করাঘাত শোনা যাচ্ছে 
দানব মুহুর্তের মধ্যে মেয়েটার মৃতদেহ দুহাতে তুলে নিয়ে জানলার 
উপর উঠে নীচে লাফিয়ে পড়ল । 
দরজার উপর ঘন ঘন আঘাত। 
ভিক্টর নীচে নেমে দরজা খুলে দিল। দরজার সামনে দাড়িয়ে 
পুলিশ ইননগেন্টর! পিছনে পুলিশ বাহিনী। আর বহু লোক | 
=ক্তি ব্যাপার ? ভিক্টর বলল, আপনারা হঠাৎ এখানে ? 


_ "= পাডছে। ইনসপেক্টর 
আপনার বাড়িতে একটা দানব ৮০৬ -*৮৮-- 


বললেন। 
দানব? ভিষ্টরের কণ্ঠে বিশ্ময়, দানব আবার কে? 
_সেই' জেনেভার. নরঘাতক দানব-_সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে 
ওর গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়,। হয়েছে_আঁজ আপনার 
বাড়িতে ঢোকার সময় সবাই লক্ষ্য করেছে 
_ আমার বাড়িতে কোন দানব টানব চোষে কনি ৷ 
_দানবটা যখন বেরিয়েছিল তখনই লোকে র চোখে পড়েছিল, 
' আবার এখানে যে ঢুকেছে তখনও সবাই দেখেছে। আমরা একবার 
আপনার বাড়িটা দেখতে চাই । 
বেশ তো দেখুন না। আমিও দানবটার কথা কাগজে 
পড়েছি। আপনাদের কথায় আমারও তো! ভয় হচ্ছে । পুলিশ 
ইনসপেক্টরকে নিয়ে ভিক্টর ভিতরে ঢুকল। পুলিশ প্রা তিটি ঘর 
তন্ন তন্ন করে খুঁজ্জল। কিছুই পেল-না। ইনসপেষ্টর বত, "লেন? 
আশ্চর্য । দানবটা কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ? 
-দানব টানবের ব্যাপার। মিলিয়ে যেতেও পারে। ভিউ, নব 
রসিকতা ্ুরে বলল । 
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- আপনাকে বিরক্ত করবার জন্তে দুঃখিত । 

ইনসপেক্টর তার বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন । 

পুলিশ বাহিনী চলে যেতে ভিক্টর নীচের দরজা! বন্ধ করে উপরে 
উঠে এল। 

ল্যাবরেটরীর মধ্যে ঢুকে চুপচাপ বসে রইল। হঠাৎ জানালার 


উপর একট? শব্দ_তারপরই সেই বীভৎস যুখখানা ভেসে উঠল 


জানালার বুকে। কাধে সেই মৃতদেহ : 

জানালা ধরে ঘরের মধ্যে 2ফিয়ে পড়ল দানবটা। 

- টেবিলের উপর ওটা শুইয়ে দাও। 

দানব মৃতদেহটাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিল ৷ 

তুমি যাও। আমি এক্ষুণি কাজ শুরু করবো। প্রথম 
বডবৃষ্টি বজ্রপাতের রাত্রিতে চলে এসো । 

দানব মাথা ঝাকিয়ে চলে গেল । 

ভিক্টর যন্ত্রপাতি নিয়ে বসল কাজ করতে । দিনের পর দিন 
রাতের পর রাত চলল তার মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের কঠিন সাধনা । 

এবারে তার জ্ঞান অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে । গতবারের ত্রুটি 
এবার সে রাখবে না। এবারে সে তৈরী করবে নিখুত এক সৌন্দর্য 
প্রতিমা । 
সুন্দরী মেয়েটির শরীরে একের পর এক যন্ত্রপাতি বসিয়ে ভিক্টর 
তার দেহের কোষে কোষে জীবন সঞ্চারের সাধনা করে চলে। ধীরে 
ধীরে প্রাথমিক সব কাজ শেষ হয়ে যায়। এখন শুধু ঝড়বৃষ্টি 
বজপাতের প্রতীক্ষা । 

অবশেষে এল সেই বড়ৰৃষ্টির রাত। সন্ধ্যে থেকেই আকাশ 
কালো। গভীর রাতে শুরু হল মুযলধারে বৃষ্টি আর মেঘগর্জন। 
বিদ্যুৎ ঝলকে দিকদিগন্ত আলোকিত হতে লাগল । 

ভিক্টর এবার হাতে নিল শেষ যন্ত্র_এই যন্ত্রের ভিতরের তরল 
পদার্থ মেয়েটির শরীরে ঢুকিয়ে দিলেই মেয়েটির শরীরে জাগবে 
শিহরণ-সে যেন দীর্ঘকালের ঘুম থেকে রেগে উঠবে--ফুলের 
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পাপড়ির মতো চোখের পাতা খুলে যাবে । 

ভিক্টর তরল পদার্থ ভর! যন্ত্রটি নিয়ে মেয়েটির শরীরের কাছে 
দ্রাড়িয়ে ভালো করে তার দিকে তাকাল। এবার সে স্থষ্টি করতে 
চলেছে আর একটি প্রাণ যে হবে দানবের সঙ্গিনী । 

দানবের সঙ্গিনী! কথাটা মনে. হতেই চমকে উঠল ভিক্টর 
একটা দানবের অস্তিত্বে সার! বন্য তোলপাড় । এরপর এর 
সঙ্গিনী বদি সহায় হয়, তাহলে অবস্থাটা কেমন দীড়াবে? এদের 
ছেলেপুলেরা তো সবাই হবে দানব। তারা তো স্থষ্টি ছারখার 
করে ফেলবে। 

না-না, একবার যে ভুল সে করেছে__ আর দ্বিতীয়বার সে ভুলের 
পুনরাবৃত্তি করবে না । দানবের জন্যে সঙ্গিনী স্থষ্টি করে দিলে সেটা 
হবে ক্ষমার অযোগ্য ' অপরাধ। তার হাতে গড়া দানব দানবী 
ধ্বংস করবে সমস্ত বিশ্ব । 

কথাটা মনে হতেই ভিক্টর যেন ক্ষেপে গেল। একটা বড় 
হাতুড়ি নিয়ে সে পাগলের মতো মৃতদেহটার মীথার উপর আঘাত 
করতে লাগল। দেখতে দেখতে মৃতদেহটার মাথার খুলি চূর্ণ 
কিচুর্ণ হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ল। ভিতর থেকে মাথার ঘিলু 
বেরিয়ে এল. 

ঠিক সেই মূহুর্তে সেখানে ঢুকল দানব। মৃতদেহের ওই অবস্থা 
দেখে তার ভয়ংকর চেহারা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠল। চোখ 
দিয়ে যেন আগুন ছুটতে লাগল । 

পাগলের মতো চিৎকার করে বলল, এ তুমি কি করলে প্রভু ? 
আমার বাঁচবার সব আশা ধ্বংস করে দিলে । 

ভিন্টরও চেচিয়ে জবাব দিল, বেশ করেছি। এবার তোকেও 
ধ্বংস করবো । , ৮ 

এই বলে ভিক্টর এবার হাতুড়ির ঘ৷ মারতে লাগল তার ল্যাবরে- 
টরীর যন্ত্রপাতির উপর । কাঁচের শিশি বোতলগুলো৷ ভেঙে চুরমার ! 
ভিতরের এ্যাসিড গড়িয়ে পড়ছে মেঝেয়। আর তা থেকে দাউ দাউ 
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করে আগুন জ্বলতে লাগল । 

দানব হঠাৎ হা হা হা করে আকাশ বাতাস কীপিয়ে হেসে উঠল । 
তারপর মৃতদেহটাকে ঝট করে হাতে তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 
আমি এর শোধ নেবো। তুমি আমার সাথীকে ধ্বংস করেছো । 
তোমার সাথীকেও আমি ধ্বংস করবো । 

হা হা হা অটহাসি হাসতে হাসতে দানব সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে 
ছুটে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। : 

ল্যাবরেটরী তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাইরে জমা হয়েছে 
বিশাল জনতা । দমকল বাহিনীর ঘন্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। 


॥ দানবের প্রতিহিংসা ॥ 

ভিক্টর লণ্ডনের বাস! ছেড়ে দিয়ে স্কটল্যাণ্ডে এসে মিলিত হল 
বন্ধুর সাথে। ৰ 

এখন তার সব সময়ের সাথী হল সেই ছোট আণবিক বোমা । 
মনটাকে সে অনেক সবল ও সাহসী করে নিয়েছে । সে জানে, 
একমাত্র সেই ওই দানবটাকে মেরে ফেলবার ক্ষমতা রাখে । দানব 
এবার অরষ্টা বলে তাকে খাতির করবে না । প্রতিহিংসার আগুনে 
ওর সারা শরীর জ্বলছে । এই কারণে সব সময় সাবধানে থাকতে, 
হবে। 

ভিক্টর সেই বোমাটা একমুহ্র্ত কাছ ছাড়া করে না। 
স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে সে একদিন বন্ধু ক্লারভালকে সব কথা খুলে বলল । 

শুনতে শুনতে ক্লারভালের মুখে নানা অভিব্যক্তি । শোনা শেষ 
হলে বন্ধুর হাত চেপে ধরে বলল, তুমি মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করবার 


পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে । এ তো সাংঘাতিক ঘটনা ৷ 
_ওসব যাক, ভিক্টর বলল, এখন বল কি উপায়ে দানবটার 


মৌকাবিলা করা যাঁয়। ওটা যতদিন বেঁচে থাকবে কারোই মনে 
শাস্তি নেই। ওকে খুঁজে বের করে মারতেই হবে। 
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নিশ্চয় । ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল ক্লারভাল, আমি তোমার 
সাথে আছি। তোমার সাথে সাথে আমি ওটাকে খুঁজবো। 

_-তুমি যাবে আমার সাথে? তাহলে তো ভালোই হয়। 

_ নিশ্চয় যাবো তোমার সাথে। বন্ধুর বিপদে তার পাশে যদি 
দাড়াতে না-ই পারলাম তবে আর বন্ধুত্ব কিসের । 

মনে রেখো কাজটা কিন্তু খুব বিপদের । হয়তো মৃত্যুও হতে 
পারে। 

আমি মৃত্যুর ভয় করিনে। মানুষের উপর দানবের অত্যাচার 
নিবারণের জন্যে যদি মৃত্যু বরণ করতে হয়, করবো । 

- আমার মনে হয় দানবটা এখন আছে কোন পার্বত্য গুহায় ! 
এই সব পার্বত্য গুহায় আমাদের খোঁজ করতে হবে । 

_ আমারও তাই মনে হয়। আমি আজই শক্তিশালী রাইফেল 
ও গুলি সংগ্রহ করে নিচ্ছি। 

এরপর শুরু হল দানবের সন্ধান। ওর! দুজন দিনের পর দিন 
স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য গুহাগুলো তন্নতন্ন করে খোঁজ করতে লাগল। 
দানবের দেখা মিলল না। এ 

মাইলের পর মাইল ওরা ঘুরতে লাগল। খবর পাওয়া গেল, 
একটা গ্রামের কাছাকাছি দানবের মতে! একটা মানুষকে দেখা গেছে। 
ওর! সঙ্গে সঙ্গে ছুটল সেখানে । 

গ্রামখানার আশপাশ ভালো! করে খোঁজা হল। নাঃ। কোথাও 
দানব নেই। 

ভিন্টর মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ে। তবে কি দানবটা অন্য 
কোথাও চলে গেছে? তখন ক্লারভাল তাকে সাহস দেয়, হতাশ হয়ে 
পড়লে চলবে না বন্ধু। ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। দানব বেঁচে 
থাকলে মানব সমাজের বিপদ । 

ওরা আবার ক্লান্ত পায়ে যাত্রা শুরু করে। হাটতে হাটতে নির্জন 
বনভূমি অঞ্চলে হাজির হয় ওর! । বনভূমির পাশে পাশে পর্বতমাল!। 
পর্বতের গায়ে একটা মস্ত বড় গুহা দেখে ভিষ্টর তার মধ্যে ঢুকতে 
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গেল। সঙ্গেসঙ্গে বাঁধা দিল ক্লারভাল, না-না, তুমি যেও নাঁ। আমি 
আগে গিয়ে দেখি। 

- আমাকে আগে যেতে দাও । দানব ওখানে থাকলে তোমার 
ও রাইফেলের গুলিতে কোন কাজ হবে না। আমাকে যেতে দাও । 

তুমি আমার পিছনে থাকো । সেরকম কিছু দেখলে বোমা 
ছুড়বে। 

এই বলে ক্লারভাল গুহার ভিতরে ঢুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাণ ফাটানো চিৎকার । 

ভিক্টর দৌড়ে ঢুকতে যাবে এমন সময় তাঁর সামনে এসে দীড়াল 
যুতিমান দানৰ ৷ হাতে তার ক্লারভালের প্রাণহীন দেহটা তখনও 
ঝুলছে। এখুনি ওর গল! টিপে শেষ করে দিয়েছে দানবটা । | 

প্রচণ্ড রাগে দুঃখে ক্ষোভে চিৎকার করে উঠল ভিক্টর, শয়তান । 
তুই আমার বন্ধুকে হত্যা করেছিস । এই দ্যাখ তবে মজা। এই 
বলে সে পকেটে হাত পুরল বোম! বের করবার জন্যে । কিন্তু কোথায় 
বোমা? পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরবার সময় সেটি কোথায় পড়ে গেছে 
কেজানে। 

ভিক্টর হতবাক হয়ে দীডিয়ে রইল। দানব হা-হা-হা করে 
অট্রহাসি হাসতে হাসতে গুহার মধ্যে মিলিয়ে গেল ৷ 


॥ ভয়ংকর প্রতিশোধ ॥ 

বন্ধু ক্লারভালের মৃত্যু ভিক্টরের জীবনকে যেন পঙ্গু করে দিল। 
এটা তার কাছে বিরাট একটা আঘাত! সে কিছুতেই ভুলতে পারছে 
না যে তার জন্যেই একটা অমূল্য প্রাণ অকালে নষ্ট হল । 

সে উদ্ভ্রান্তের মতো, হাজির হল জেনেভায় নিজের বাড়িতে । 
বাড়িতে সকলের মধ্যে থেকে বিশেষ করে এলিজার সেবা! যত্বে সে 
অনেকটা শান্ত হল। 
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ভিক্টরের বাবা একদিন বললেন, এবার. তাহলে তোমাদের বিয়ের 
দিন স্থির করি। | 

_বিয়ে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ভিক্টর বাবার দিকে । 

_হ্যা। এলিজ বউ হয়ে এ বাড়িতে থাকুক। বাড়ি আবার 
'লক্্মীপ্রীতে ভরে উঠুক । 

__কিস্ত বাবা, এখন যে বিয়ে করা সম্ভব নয়। 

- তোমার সব সময়েই কেবল একট! অজুহাত। এবার বিয়ে 
না হলে আমার মৃত্যুর পর তুমি যা হয় করো। 

ওর বাবা রাগ করে চলে গেলেন। 

এলিজাও এভাবে আর থাকতে চায় না । সেও বলে, হয় তুমি 
সম্মতি দাও, আর না হলে আমার মৃত্যুকে স্বীকার করে নাও। 
" =লক্ষ্মীটি তুমি অবুঝ হয়ো না। ভিক্টর মিনতি করে বলে, 
তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি । কিন্তু তুমি জান না, 
কি ভয়ংকর বিপদের মধ্যে আমরা রয়েছি । 

কিসের বিপদ? 

ভিক্টর তখন তাকে সব খুলে বলল-_কিভাবে সে হাতুড়ির. ঘায়ে 
দানবের সাথীকে হত্যা করেছে এবং তারপর থেকে দানবটা কি রকম 
ক্ষেপে আছে বিয়ের পর সে তো সবকিছু চুরমার করে দেবে। 

এলি বলল, গ্াখ তুমি বৃথা ভয় পাচ্ছে । দানব তোমাকে 
ভয় দেখিয়েছে । ও আর শহরে এসে কিছুই করবে না। 

_ তুমি বুঝতে পারছে না এলিজা, ওই দানবটা কি ভয়ংকর । 

_আমি খুবই বুঝতে পারছি। তবু বলছি ভয় পাওয়ার কিছু 
_নেই। এলিজা বলল, আর মৃত্যু যদি কপালে থাকে তাহলে 
[মরতে তে! হবেই । 

কিন্ত 

শী আর কোন কিন্ত নয়। এলিজা ভিষ্টরের মুখে হাত 
চাপা দিল, তোমার দিক থেকে কোন সম্মতি না পেলে আমি 
এবার নিজেই আত্মহত্যা করবো । 
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__বেশ। তুমি যখন বলছো, ভিক্টর হেসে বলল, তখন 


হয়ে যাক বিয়ে। 


এরপর একটা শুভদিন দেখে গীর্ীয় ওদের বিয়ে হয়ে গেল। 
বিয়ের পর ভিক্টরের মন অনেকটা! প্রফুল্ল হয়ে এল । এলিজা যেন 


-মুর্তিমতী প্রেম । তার সেবা যত্বে ভালোবাসায় দানবের কথা সে 


অনেকটা তুলেই গেল । 
বিয়ের পর ওরা আলপস পার্বত্য অঞ্চলে এভিয়ান শহরে চলে 


গেল মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে । 


ছবির মতো এভিয়ান শহর। সুন্দর এক হোটেলে ওরা আশ্রয় 


' -নিল। সারাদিন বেশ আনন্দে কাটল দুজনের ৷ সন্ধ্যেবেলা গল্প গুজব 
করে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল ওরা! 


রাতের দিকে সে সে শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ভিন্টরের । 
জানলা দরজাগুলোয় খট খট শব্দ হচ্ছে । বাইরে যেন কিসের শব্দ । 

ভিক্টর বিছানা! ছেড়ে উঠল। বিছানায় এলিজ। শুয়ে আছে। 
ঠোটের কোণে মিষ্টি হাসির রেখা । 

ভিন্টর পা টিপে টিপে উঠল। দরজা খুলে বাইরে এল। 
সামনের বারান্দাটায় ঝড়ের হাওয়ার মাতামাতি । চেয়ার টেবিল- 
গুলে! উলটে পড়েছে । ভিক্টর হাটতে হাটতে বারান্দার শেষ প্রান্তে 


চলে এল । 


আর ঠিক সেই সময় শোন! গেল নারীকণ্ঠের তীব্র প্রাণ ফাটানো 


-আত্নাদ। 


ভিন্টরের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। ও পাগলের মতো ছুটল 
ঘরের দিকে । দরজা হা হা করে খোল! । বিছানার উপর লুটিয়ে 
পড়ে আছে এলিজার প্রাণহীন দেহ । চোখ ছুটো৷ তার ঠিকরে বেরিয়ে 


"আসছে ঠোটের কোণে রক্তের ধারা । 


ভিক্টর পাগলের মতো চিৎকার করে ডাকল, এলিজী-__এলিজা। 
. তারপর লুটিয়ে পড়ল এলিজার প্রাণহীন শরীরের উপর | .. 
বাইরে শোনা গেল হা হ! হা রবে অট্রহাসি। সে অট্টহাসি 
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ধীরে ধীরে ঝড়ো হাওয়ার সন সন শব্দের সঙ্গে এক হয়ে মিলিয়ে 
গেল। 


॥ অতল জলে সমাধি ॥ 

এলিজার মৃত্যুর পর ভিক্টর সত্যি সত্যি যেন পাগল হয়ে গেল৷ 
শোকে দুঃখে রাগে ক্ষোভে তার শরীরের রক্ত সব সময় টগবগ করে 
ফুটতে থাকে । এখন তাকে দেখলে চেনা যায় না। মাথায় বড় বড় 
লম্বা চূল। সারা মুখ দাড়ি গোঁফে ভরা। পরনের পোশাক 
পরিচ্ছদ ছেড়া ময়লা! । 

হাতে তার সব সময় থাকে সেই আণবিক মারণ বোমা । পাগলের 
মতো সে দানবের খোজ করে চলেছে পাহাড়ে পর্বতে জঙ্গলে তুষার 
ক্ষেত্রে । তার গ্লাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, এখন শুধু এক ধ্যান-জ্ঞান 
দানব নিধন। 

দানবের খোঁজে ভিক্টর দিনের পর দিন মাসের পর মাস ঘুরে 
বেড়াচ্ছে পথে পথে । 

ঘুরতে ঘুরতে ভিক্টর হাজির হল সহেবেরিয়ার দুর্গম তুষারাবৃত 
অঞ্চলে । দানবটি যে এখানে এসেছে সে খবর তার কাছে পৌছেছে। 
তাই ভিক্টর তুষার অঞ্চলে এসে দানবের খোজ করে চলেছে। এখানে 
গাঁড়ি ঘোড়া অচল। তাই কুকুর টানা একট শ্রেজ গাড়ি ভাড়া 
করেছে। 

গ্লেজ গাড়িতে যেতে যেতে হঠাৎ তার বুকের রক্ত ছলছল করে 
উঠল। ওই তো দেখা যাচ্ছে দানরটাকে ৷ আগে আগে সে-ও ছুটে 
চলেছে। 

দানবটাকে দেখে ভিক্টর যেন নূতন উত্তেজনায় চাঙ্গা হয়ে উঠল। 
বোমাটা হাতে নিল সে। কিন্তু কিছুতেই দানবটাকে নাগালের মধ্যে 
পাওয়া যাচ্ছে না। যতবারই দানবটাকে লক্ষ্য করে বোমাটা। 
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ছোড়বার উদ্যোগ করছে, ততবারই দানব বাক ঘুরছে। 

ভিক্টর অবাক। দানবটা কি যাদু বিদ্যা জানে নাকি। 
কিছুতেই ওকে ধরা যাচ্ছে না। 

হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে এল | যেটুকু আলো! এতক্ষণ ছিল, 
তার চিহ্ন মাত্র রইল না। ভিক্টর হতাশ হয়ে পড়ল। দানবটা 
এবারেও ফাকি দিল। ও অবসন্ন দেহে শ্রেজের উপর শুয়ে পড়ল। 
কুকুর ছুটি শ্রেজ গাড়িটা টেনে নিয়ে যেতে লাগল । 

ঘুম ভাঙল ভোর বেলা। চোখ মেলে যা দেখল তাতে সে 
নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারল না । সামনে দাড়িয়ে আছে একটা 
মেরু জাহাজ ৷ জাহাজের উপর লোকজন রেলিং-এ দাড়িয়ে হী করে 
তাকে দেখছে। 

ভিক্টর হাত তুলল । জাহাজের লোকেরাও হাত তুলল । ভিক্টর 
দেখল, জাহাজ থেকে কয়েকজন লোক নামছে তুষারের উপর । 
তারা তার দিকেই এগিয়ে মাঁসছে। 

কাছাকাছি আসতে ভিক্টর বলল, তোমরা কারা ? ওদের একজন 
দৌড়ে কাছে এসে বলল, আমরা মেরু অঞ্চল অভিযানে বেরিয়েছি। 

_-তোমরা আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের জাহাজে ? 

নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আমাদের ক্যাপ্টেন তোমাকে নিতে 
পাঠিয়েছে । 

ওদের সাহায্যে ভিক্টর জাহাজে উঠল । আলাপ হল জাহাজের 
ক্যাপ্টেনের সঙ্গে । চমতকার লৌক। ভিক্টরের কাছ থেকে কথায় 
কথায় সবকিছু জেনে নিলেন। ক্যাপ্টেন বললেন, তুমি চিন্তা করে৷ 
না ভিক্টর । আমি দানব নিধনে তোমায় সাহায্য করবো । 

কয়েক মাসের পরিশ্রমে অনাহারে অনিদ্রায় ভিক্টরের শরীর 
ভেঙে পড়েছিল । 

কয়েকদিনের মধ্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার শরীর ক্ষীণ 
থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল ৷ বিছানা থেকে উঠবারওৎক্ষমতা রইল 
না। ভিক্টর বুঝতে পারল, তার আর বাচবার কোন আশা নেই । 
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এই জাহাজেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। যে দানবটাকে 
নিজের হাতে গড়েছে সে, তাকে আর নিজ্রের হাতে ধ্বংস করে যেতে 
পারল না। 

জাহাজে কেবিনের বিছানায় ভিক্টর শেষ মুহূর্তের অপেক্ষা 
করতে লাগল। 

অবশেষে এল সেই অস্তিম প্রহর । সন্ধ্যে থেকে শুরু হয়ে গেল' 
প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া । তুষার অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়া যেন প্রলয়ের' 
রূপ নিয়ে তাণ্ডব স্থষ্টি করতে লাগল। প্রবল ঝড়ের দাপটে তার 
স্তূপ ভেঙে চারধারে হয়ে গেল জলের সমুদ্র । 

বাইরে প্রকৃতির রুদ্ররূপ। ভিতরে বিছানার উপর ভিক্টরের 
নিস্তেজ শরীর । এক সময় তাঁর প্রাণের শেষ স্পন্দনটুকুও থেমে গেল । 

আর সেই মুহুর্তে খুলে গেল কেবিনের দরজা । পাগলের মতো! 
দানব ঢুকে পড়ল কেবিনের মধ্যে । ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে রইল 
কয়েক মুহূর্ত । তারপর লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের উপর । পায়ের উপর 
মাথা ঘষতে ঘষতে ভাঙ! গলায় বলতে লাগল, প্রভু, তুমি চলে গেলে। 
এবার আমি বাঁচবো কি করে। তুমি ছিলে বলেই আমি বেঁচে, 
ছিলাম । ত্রষ্টা চলে গেলে তার স্থষ্টিও যে চলে যায়। প্রভু, আমার, 
প্রভু 

ভিন্টরের পায়ের উপর পাগলের মতো মাথা ঘষতে লাগল দানব । 

জাহাজের ক্যাপ্টেন কেবিনের মধ্যে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত: 
হয়ে গেলেন। 

দানব মুখ ফিরিয়ে ক্যাপ্টেনকে দেখে উঠে দাড়াল । তারপর 
শান্তভাবে ভিক্টরের দিকে আর একবার তাকিয়ে কেবিনের জানলায় 
উঠে নীচের দিকে লাফিয়ে পড়ল । 

জাহাজের নীচে এখন শুধু জল আর জল । ঝড়ো হাওয়ায় তুষার 
রাশি ভেঙে গিয়ে সেখানে তৈরী হয়েছে অতল জলের সীমাহীন 
সমুদ্র । + 

সেই সমুদ্রের জলে দানব চিরতরে তলিয়ে গেল । 


শেষ 


